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লাল 


এই গ্রন্থে দ্ররপাহুগ-ভভনশ্চ।তুবার বিষয় সংক্ষেপে ঝণিত | 
হইয়াছে । মহাভাগ্য-ফলে খন জীবের আধুকগাশলছ। শক্তির 

বলে বা উক্ত-ভগবাঁনের কুপায় শুতের উদয় হয়, সেই সময় তাহার 

প্রথম টা হইতে চর্ম লভ্য ব্যিয়ে যে প্রকার, ক্রম, কৃত্য, 
অধিকার এবং ভজন- 5 কাশ * বন্ধ হয়, তাহা সংক্ষেপে 
বর্ধিত মা) [ছে নিজ নিজ ভাধিকার-নিষ্ঠী অবগত হইয়া ভজন”, 
প্রয়াসীর প্রথম হইতে বিশেষ জ্ঞাতব্য কৃতাাদি ঘাধন, ক্রুম"্পস্থার 

চু 


বশ্যকীয়ত। সী হইয়াছে! প্রথম হইতে জত্যিতধে মিতা 


পচ আঁ 


সে 
২ 


জজ 

বিশেষ মনোনিয়োগ করিয়া “আদৌ”-শব্দের বিষয়গুলি পালন 
ন! করিলে ভজন পথে কিছুতেই অগ্রসর হইতেই পারে না । 
সে কারণ এইগ্রস্থ সর্বপ্রকার সাধকের অত্যাবশ্যকীয়, নিত্য 


‘মঙ্গলপ্রদ ও নিপা গ্রন্থ ৷ 


শ্রীগে রকৃষ্চপারষদপ্রবর ত্রীরপানুগবর উগছৃগ্র ও বিষ্ণুপাদ 
, ী্রীমপ্তকতিসিদধা স্ত সরষ্বতী ঠাকুরের কৃপাকণা-সঞ্জীবিত 
হিদণ্হ্বানী শ্রীভূক্তি বিলাস ভারতী মহারাজ 


কন্তুক সঞ্চলিত, সংগৃহীত ও প্রকাশিত । 





ত্রিদত্তিঙ্নাসী শমন্তক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ-বর্তৃক 
শ্বীবপানুগ ভজনা শ্রম, ঈশোদটাল, পো: শ্রীমায়াপুর, 
জিঃ নদীয়া হইতে প্রকাশিত এবং প্রিয় প্রেস, 
নবদ্বীপ হইতে মুদ্রিত! 

 আনুকুল্য--১৬ট'কা মাত । 


) -£2 বিষণ্ন বিবরণী $- 


শ্রদ্ধোদয়ের প্রাগাবস্থাঃ--১। ‘আদৌ’-শব্দের মূলানুদন্ধান।। 
অষ্তব্, ধুষ্টতা--২-৪। স্বনিষ্ঠিতের, পরিনিষ্টিতের ও নিরপোক্ষের : 
কপটতা--৫-৮। মায়া মুক্তির ঘটনাঁদ্বয় --প্রশ্বের উদয় ও ও তদীয়ত 
সিদ্ধি--৯-১১। অরদ্ধোদয়ের ভিত্তি, বৈশিষ্ট্য, প্রকার ও ক্রমাদি--. 
১২-১৪ | পাপের প্রকারভেদ এবং উপরতির সাঁধনঃ প্রত্াহার ও - 
গরানুশীলন--১৫-২০। বহিরঙ্গ সাধন বৈধী--২১-২৩ |... 
রীমু্তি-দর্শন, শ্রবণ, কীর্তন, মহা প্রসাদ-সেবন, ক্ষেত্র-মাহাত্মা। । 
তুলস্যাদি আত্রাণ --২৪-৩০ | পরানুশীলনের প্রত)ক্ষ, প্রত্যাহার 
--৩১-৩৫ | যুক্তবৈরাগ্য, তত্বজিজ্ঞাসা ও অনীসক্তি--৩৬-৪২। 
প্রত্যাহার সন্বন্ধে প্রীপ্ুপ্িচামীর্জন- *লীলীয়-বিত--প্রতিষ্ঠাশী-- 
৪৩-৪৮। ভক্তির মহাশক্তিত্ব, ষড়বগ নিবৃতি--৪৯ -৫৪ | কলির, 
স্থান চতুষ্টয়, ভ্রীগীতীয় “আদৌ”শব্দের সাধন প্রণালী--৫৫-৫৭ Lc 
সাধ্যভক্তি, শ্রীগীতায় শ্রদ্ধোংপত্তির পূর্বের বর্ণিত বিষয় ৫৫-৬০ । 
শাস্ত্রীয় ও লৌকিকী-শ্রদ্ধা, শরণাপত্তি-৬১-৭৮। সাধুকূপা ও 
গুববাশ্রয় -৭৮-৮১ ৷ সাধুসঙ্গ, সাধুর প্রকারভেদ--৮১-৯৬ | 
অবৈষ্ণব গুরু-ত্যাগ,শিক্ষাগুরুর আবশ্যকীয়ত1--৯৭-১০*। সাধু- 
সঙ্গ ও কপার বৈশিষ্ট্য-- ১০১-১০৪ । বৈষ্যবের জংজ্ঞাঁ- ১০৫০. 
১০৮।  ভজনক্রিয়/--১০৯-১১৬। অনর্থ-নিবৃত্তি--১১৭-১২৬। 
: নিষ্ঠা--১২৭-১৩০। রুচি--১৩১-১৩৪ |  আসক্তি--১৩৪-১৩৫।, 
ভাব বা রতি--১৩৬১৩৯। প্রেম--১৩৯*১৪৪ ৷ পূর্ণমনোরথ -- ' 
১৪৪-১৪৮ | মূল তত্বঃ--১৪৯-১৫০ | উপসং হারে বক্তব্য | 
৫১৫৩ - ঠ : 
নু এ প্রকাশঃ ১২ই বৈশাখ ১১** বঙ্গাব, অক্ষয় তৃতীয়া! 
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শ্ৰীগ্ৰীপুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ 


সাধকদিগের প্রেমোছয়ের ক্রম 


আদৌ শ্রদ্ধাততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া ৷ 
ততোহনৰ্থনির্বাত্তঃ স্যাতো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ৷ 
= অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি ৷ 
সাধকানামমন্সং প্রেক্সঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রুমঃ ॥ 
(ভঃ রঃ সিং ১ ৪7১০) 


প্রেমোঁদয়ের বহু ক্রম থাকা মন্বেও ীপ্রীলরূপগোস্ব'মী প্রভু উক্ত 
ক্রমটী বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। সাধকদিগের সাধন 
সময়েই বৈধী ও রাগান্ুগা-ভেদে সাধনভক্তি দ্বিবিধ । ফলকালেও 
তদ্রপ একটি বুন্ম ভেদ থাকে । শ্রদ্ধা উদয়ের আদি হইতে আরস্ত 
করিয়া প্রেমোদয় পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই সুষ্ঠুভাবে সামগ্তস্ত ও 
সম্বন্ধ অবশ্যই রক্ষিত ও পুষ্ট হইতে থাকিবে । শ্রদ্ধোদযের কারণ, 
ও উৎপত্তি, বিস্ততি, পুষ্টি, বিস্নাশিণী, অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে 
সর্বক্ষণ পোষণ ও তোষণ সাধন প্রক্রিয়ার সাহায্য ও পরিপুষ্টি 
বিষায়িণী কৃত্য অবশ্যই সর্বতোভাবে অনুস্থযুত থাকিবেই | অতএব 
শ্রন্ধার আবির্ভাবের প্রাগাবস্থা হইতে ক্রমবৃদ্ধিমান ব্যাপারটী 
বিশেষ ব্যাকুলতা ও তীত্র-স্বতীক্ষ-দৃষ্টি ও যত্নে সাধিত না হইলে 
ফললাভের বিশেষ প্রকার বিদ্ধ ও কালক্ষেপণ বৃথা ব্যয়িত হইবে। 
অতএব সাধক প্রথম হইতেই উক্ত বিষয়ে সুকৌশলে অতিশয় 
যত্বে ও তীব্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য ন! বরিলে ভজনোনতির নানা প্রকার 


২ 'আদো'-শব্দের অর্থ 


বাধা বিপ্ন সৃষ্টি করিয়া সাধককে বহু প্রকারে অনর্থের মধ্যে 
নিপতিত করিয়া ফল প্রদানে বঞ্চিত ও কালক্ষেপ করে। y 
আহদী £ - এতৎ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধোৎপন্নের মূল কারণ অনুসন্ধেয়। 
ভক্তির প্রথম প্রকাশান্ুভব যে শ্রদ্ধা, তাহার মূলানুসন্ধানে জান! 
যায়, -_ একমাত্ৰ জ্ঞাত ও অজ্ঞাতভাবে সাধু-কৃপাই লক্ষিতবা। 
কিন্ত সেই সাধু কোন্‌ অধিকারের এবং কোন্‌ প্রকারের! ভক্তির 
অসংখ্য প্রকার ভেদ ও বৈশিষ্ট্য থাকায় তাহ! নির্দ্ধারণও অসম্ভব- 
প্রায় হইয়া উঠে। এ সম্বন্ধে সাধকের শ্রদ্ধার প্রাথমিক অবস্থার 
দ্বারাই তাহার কিঞ্চিৎ দিগ.দর্শন সম্ভব | এ বিষয়ে জীবের একমাত্র 
সহায়ক বত্ম-প্রদর্শক সাধু এবং শান্ত্রাদির প্রকার ও রুচির প্রতিই 
লক্ষিতব্য। প্রথমেই সাধ্য ও সাধনতত্বের নিরূপণার্থে শুদ্ধ সাধু- 
সঙ্গের অত্যাবশ্যকতাই সহায়ক হন। তন্মধ্যে নিজের নিষ্কুপট 
প্রার্থনাই মূল হেতু হইয়াই কাৰ্য্য করিবে। অজ্ঞ হইয়া কৃষ্ণের 
নিকট নিচপটে প্রার্থনাই সাধকের মঙ্গলোদয়ের একমাত্র উপায় 
বলিয়াই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। অজ্ঞাত বুককতিতে যে প্রকার 
সাধুর কপায় শ্রদ্ধোৎপত্তির লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে, মাধকের 
চিত্তে সেই প্রকার শ্রদ্ধার লক্ষণই প্রথমেই প্রকাশিত হইবে ৷ 
ভাগযক্রমে যদি কোন শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গলাভ হয়, তবেই সর্ব- 
প্রকারেই অমন্দ শুভোদয় হয়। নচেৎ সেই সাধুর অনুরূপ হইয়া 
আন্ধার প্রথম ক্রমেই প্রকটিত হর। এই পুবর্বাভাসই “আদৌ 
শব্দে কথিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । 'অন্ধা”-“শকে" অন্ত উপায়- 
বর্জিত হ্বরুতি-বিশেষই: | তাহা শরণাপত্তি লক্ষণে গ্রকাশিত। 
প্রথমেই বদ্ধজীব নিজ সুখ সাধনোদেশ্ে বহু প্রকারের উপায়ের 


সাধকাঁদগের প্রেমোদয়ের ক্রম ও 


সন্ধান ও পালন করিতে চেষ্টা করে। শাঙ্েও বহুবিধ জীবের 
বহুপ্রকারের প্রয়োজন ও তৎসিদ্ধির সাধনের বাবস্থ। করিয়াছেন । 
সেগুলি এক এক করিয়া গ্রহণ, পালন ও চেষ্টা দ্বারা অনস্তকোটী 
জন্ম বৃথা ব্যয় করিতেছে । তজ্জন্ত বহু ধোনি ভ্রমণ ও নানা- 
প্রকার ক্লেশ ভোগও করিতে হইয়াছে । এইরূপে অসংখ্য জন্ম, 
যোনিভ্রমণ ও ব্ৰহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিয়া মায়ার পাশে” বন্ধন ও অনস্ত 
ব্রঙ্গাণ্ডের 'অণ্ডে” এপাষণ্ড” হইয়া ভ্রমিতে হইতেছে । কিন্ত 
ভাহার অনাদিত্ব হেতু অনাদি কাল ও কর্মে ভ্রাম্যমান হইয়া 
কষ্ণবহিষ্দুখতা প্রযুক্ত নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছে । 
কিন্তু কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপায় যে জীবের এই ভবাপবর্গ ভ্রমণের 
অবসান-দময় হইলে সাধুর স্বেচ্ছায় সমাগম হইয়া! প্রাথমিক 
মঙ্গল লাভ হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় হইতেই “আদৌ”- 
ব্যাপার আরম্ভ হয়। সেই সময়ে পুণ)তীর্থ নিষেবনের যোগ ও 
সৌভাগা লাভ হয়। বনৃভাগ্যক্রমে যে সময় জীবের একৃষ্ণ- 
বিষয়িণী শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখন তাহার যাহা যাহ! নিতান্ত 
কর্তব্য, দেই সমস্তই সব্ধজগন্মান্ত ভ্টীল রঘুনাথদাস গোস্বামী 
প্রভূ স্বীয় মনকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত গোৌড়ীয়-বৈষ্ণবদিগকে 
শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি প্রথমেই মনংশিক্ষার প্রথম শ্লোকে 
“অই্টতত্ব* স্মরণ করাইয়া মনকে প্রাথমিক শিক্ষায় নিক্ষপট রতি 
৷ প্রার্থনার উপদেশ দ্রিয়াছেন। তন্মধ্যে অষ্টতত্বের প্রথমতত্ব $= 
'জগুকদেবে নিষ্কপটভাবে আশ্রয়” । বদ্ধজীব কিছুতেই গুরুবস্তর 
৷ নিকট যাইতে চাহে না। লঘু বস্তুর নিকট নিজের গুরুত্ব প্রকাশ 
করিয়া গুরু সীজিতে ঘাওর়। স্বরপার্থ হীন নিজ নুখানুসন্ধানপর 
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মায়ার দণ্য জীবের দুস্ত্যজ্য স্বভাবে পরিণত হইয়াছে । ভজ্জন্থা : 
মায়া সব্ররজস্তমো গুণ-নিগড় সমূহ দ্বারা কবলিত করেন । স্থুল ও 
'পিঙ্গদেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশসমূহ-পরিপূর্ণ কম্মবন্ধনের 
দ্বারা তাহাদিগকে নিপতিত করিয়! স্বর্গ ও নরকে লইয়া বেড়ান। 
“সংসারে উচ্চাবচ যোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন 
হরিরসগলিত বৈষ্ণবের দর্শন হয় ও স্বাভাবিকভাবে তদনুগমনে 
রুটি, বহুভাগ্যক্রমে জন্মিয়। পড়ে, তখনই কৃষ্ণনাশীর্দি আবৃত্তিক্রমৈ 
অল্পে অল্পে মায়িক দশ! দূর হইতে থাকে, জীব ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ 
করতঃ বিমল কৃষ্ণদেবা-রস ভোগ করিতে যোগ্য হয়। কিন্ত এই 
মহামঙ্গলময় পন্থা গ্রহণ করিতে দুর্ভাগা জীব একেবারেই নারাজ । 
অসংখ্য দোষে দোষী, বদ্ধ দ্বুণিত-স্বভাব ও ছুর্ঘশীকেই শ্লাঘ্য ও গুণ 
বিচার করিয়া নিজের দোষ কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহে না 
ইহাই দ্ৃষ্টতাঁ। ইহার মুলানুলদ্ধান করিলে স্পষ্টই জানা যায়_ 
প্রতিষ্ঠাশাই সেই ‘বৃষ্টত!’ । তাহাকে শ্বপচরমণীর সহিত তুলনা 
করা হইয়াছে । সেই ধৃষ্টত। হইতেই সবব প্রকার কপটতা উৎপন্ন 
হইয়া পুষ্ট হয় । গ্রতিষ্ঠাশা_সকল অনর্থের মূল হইয়াও আপনার 
দোষ স্বীকার করে না, অতএব নির্লজ্জ । যশোরূপ কুন্ধর-মীংস- 
ভোজন-তৎপর বলিয়া তাহাকে শ্বপচরমণী বলা হইয়াছে । 
সাধকগণ ত্ৰিবিধ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্িত ও নিরপেক্ষ । নিষ্ট” 
মাধকগণ বর্ণা শ্রমবিহিত বিধিনমূহের পালন ও নিষেধ-সমূহের 
সপ্পূর্ণ পরিহার করতঃ ভগবান্‌ শ্রীহরিকে সন্তষ্ট করিতে চেষ্টা! 
করেন। পরিনিষিতগণ-- ভগবৎ-পরিচধ্যাদি ক্রিয়ার অনুগত 
করিয়া সমস্ত বিধি-নিষেধানুারে কাধ্য করেন। তদুভয়ই গৃহস্থ । 





সিউল এ এ 


সাধকদিগের প্রেমোদয়ের কম & 


নিরপেক্ষ সাধকগণ-অগৃহস্থ | নি্পট হইলে ভ্রিবিধ সাধকেরই 
মঙ্গল। কপটতা থাকিলে সমস্তই ভ্ৰষ্ট হয়। 

স্বনিষ্ঠের কপটতা $-- ভগবন্তেবণের ছল করিয়া ইন্দ্রিয়সুখ 
সাধন করা, নিকপট কৃষ্ণদাসদিগের সেবা ন! করিয়া প্রবল লোকের 
পরিচর্যা করা, প্রয়োজনীয় অর্থাপেক্ষা অধিক অর্থ সংগ্রহ চেষ্টা 
করা, নিরর্থক অনিত্য উদ্যমে বৈর-নিয্যাতনে আগ্রহ করা, 
বিগ্যাচ্ছলে কুতর্ক শিক্ষা করা এবং কখনও কখনও নিরপেক্ষদিগের 
লিঙ্গ ধারণ পূর্বক লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করা, ইত্যাদি । 
পরিনিিতের কপটতা, যথা,_বাহ্যে পরিনিষ্ঠতা; কিন্তু অন্তরে 
কৃষ্ণেতর বিষয়ে আগ্রহ, কৃষ্ণদাসের সঙ্গাপেক্ষা অন্য সঙ্গে অধিক 
যন্ত্র ইত্যাদি । নিরপেক্ষের কপটতা, £_আত্মস্তরিতা নিভধুত 
লিঙ্গের অহঙ্কাঁরে অন্ত সাঁধকগণে ক্ষুদ্রজ্বান, আহারাচ্ছাদনের 
অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহ, সীধনচ্ছলে যোযিৎসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণমন্দির 
ছাড়িয়া সংসারি লোকের নিকট অর্থাশায় উপবেশন, অতএব 
ভঙ্গনচ্ছলে অথণাদি-সংগ্রহের জন্য উদ্বেগ লাভ এবং বৈরাগালিঙের 
সন্মাননা ও ধিধিপালনাশক্কিতে কৃষ্ণরতি ক্ষয় করা। ভজন 


সম্পর্কে কপট-কুটিনাটা-জনিত কুতর্ক, কুসিদ্ধান্ত ও অনর্থ- 


সকলকে গর্দভের সহিত তুলন! করা হইয়ীছে। অনেকে এ 
গর্দভমূত্ে ন্নাত হইয়া আপনাকে পবিত্র অভিমান করেন। বস্তুতঃ 
উহ আত্মদাহী | সমস্ত বিষয় পরিহার করিয়াও কপটতা যায় 
না কেন? তছুত্তরে সপ্তমপ্লোকে_ প্রতিষ্ঠাশা ধুষ্টা শ্বপচরমণী 
মে হৃদি নটেং কথং সাথুঃ প্রেমী স্পশতি শ্ঃচিরেতন্নন্থ মনঃ। 
সদা ত্বং সেবন্ব প্রহ্দয়িত-সামন্তমতুলং বা তাং নিদ্ধাশ্য তরিতমিহ 
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তং বেশয়তি সঃ।” প্রতিষ্ঠা অথাৎ নিজসম্ম!ননা, তাহার 
আশা। 'স্বনিষ্ঠ'গণ-- ‘ধাম্মিক, দাতা, নিষ্পাপ ইত্যাদি পরিচয়ে 
প্রতিষ্ঠার আশা করিয়া থাকেন। 'পরিনিঠিত'-গণ-_আঁমি 
‘বিষ্ণুভক্ত’, ‘আমি সুষ্ঠু বুঝিয়াছি,' “আমি অনাশক্ত'__এরূপ ঘশো 
ঘোষণার প্রত্যাশী করেন। “নিরপেক্ষ'গণ _আমি “নিক্সল বৈরাগী, 
আমি শাক্তার্থ-উত্তম বুঝিয়াছি, আমি ভক্তিতত্বে সিদ্ধ হইয়া ছি’ 
এরূপ প্রতিষ্ঠারও অন্বেষণ করেন। যে পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠাশা দূর না 
হয়, সে পর্য্যন্ত কপটতা যায় না। প্ৰতিষ্ঠাশ! ধৃষ্টাধম চণ্ডালিনীর 
সহিত তদুপপতি ‘কাপট্য’ তাহার সঙ্গ কিছুতেই ছাড়িতে চাহে 
না। উভয়ের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অতীব দৃঢ়। অতএব তাহাদের সঙ্গ 
ত্যাগ করিয়! নিষ্ষপট না হইলে নিন্মলে সাধু প্রেমার লাভ 
অসম্ভব । তঙ্ভন্য অতীব যত সহকারে প্রভুপ্রেষ্ঠ অতুল শক্তি" 
সমগ্থিত সেনাপতি বিশেষ শুদ্ধ কৃষ্ণদাসগণের সর্বদা সর্ববতোভাবে 
সেবা করিলে তিনি সাধকের নিষপট সেবায় তুষ্ট হইয়া অতি 
শীঘ্রই সেই চণ্ডালিনীকে তৎ উপপতি সহ দুর করতঃ নির্মল সাধু- 
প্রেমকে হদরে প্রবিষ্ট করাইতে একমাত্র সক্ষম । এভস্ডি্ন অন্ত 
কোন উপায়ে উহ! সম্পূর্ণ অসপ্তব। কারণ উক্ত শুদ্ধ বৈষ্ণবের 
হৃদয়ে হলাদিনীশক্তির রশ্মি প্রতিফলিত হয়। সেই শক্তি সহজে 
অন্ত হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়! সে হৃদয়ের ছুষ্টতা দূর করিয়া প্রেম 
উৎপাদন করেন। শুদ্ধবৈষণবের আলিঙ্গন, চরণধূলি, অধরামুত, 
উপদেশ সমস্তই সেই শক্তির সঞ্চারক হয়। ইহার প্রমাণে 
শ্রীশিববাক্য--“আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্োোরারাধনং পরমূ। তক্মাৎ 
পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমচ্চনম্‌ ॥! অথণাৎ-_“্যত যত আরাধন! 


সাধকাঁদগের প্রেমোদয়ের ক্রম ও 


আছে, তন্মধ্যে ভগবদারাধনাই শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা আবার তাহার 
ভক্তের আরাধনা শ্রেষ্ঠতর | আবার (ভাঃ৩।৭১৯)-- “যৎ-সেবয়া 
ভগবতঃ” ইত্যাদি । ‘রহ.গণৈতৎ তপসা” ইত্যাদি (ভাঃ ৫1১২1১২) 
“দুরাপাহ্যল্লতপস” ইত্যাদি _(ঃ ৩৷৬৷২০); “নৈষাং মতিস্তাবছু* 
রুক্রমাঙিঘ্রং--(ভাঃ৭৫।৩২); যস্তাঞ্তি তক্তির্গবত্যকিঞ্চনা--(ভাঃ 
৫৷১৮৷১২); “সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য)স'বিদো” ইত্যাদিঃ _-(ভাঃ৩।২৫ 
1২৫) “তুলায়াম লবেনাপি’ ইত্যাি(ভাঃ১।১৮।১৩); এবং শ্রুতিতেও 
-_পতন্মাদা ত্বন্ঞং হ্যর্চয়েদৃভূতিকামঃ 1” অর্থাৎ “মুক্তিকাম ব্যক্তি 
আত্মজ্ঞ ভগবন্তক্তের পুজা করিবে ( মুণ্ডক ৩!১৷১* ) ইত্যাদি ভুরি 
ভুরি প্রমাণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই একমাত্র মঙ্গলের পথ পরিত্যাগ 
করিয়! শ্রীগুরুচরণীশ্রয়, সৎসঙ্গ ও শান্ত্রবাণী বিশ্বাস করিতে 
দুষ্ট; বদ্ধ, হতভাগা জীব কিছুতেই চাহে না। শাস্ত্রবীকো সত্যবুদ্ধি 
ও প্রকৃত সদ্গুরুতে সন্ধ-দ্ধি করিতে চাহে না। তাহার কাঁরণ 
তাহার হৃদয় মহাপাপরাশিতে মলিন থাকায় ছুষম্মেনই প্রবৃত্তি হয় । 
সেজন্ গ্রীল দাস গোস্বামী এই অষ্ট-তত্বাত্বক মন:শিক্গীর প্রথমেই 
দত্ত পরিত্যাগ পুর্ধবক ্রীগুরু ইত্যাদি অষ্টতত্বে শরণীপন্তিতে অত্যন্ত 
অপুর্ব রতি বিধানের ব্যবস্থা দিয়াছেন। হতভাগা দুষ্ট বহিন্মুখি 
জীব যতক্ষণ না নিজের অসংখ্য দোষ থাক! সত্বেও তাহ! দোষ 
বলিয়া স্বীকার ও তদ্ারা নিজের অধঃপাত, অবনতি ও দুঃখ 
প্রাপ্তির হেতু বলিয়া জানবার সৌভাগ্য বরণ না করেন, ততদিন 
তাঁহার মঙ্গল পথের অন্বেষণ ও তদনুগমনে রুচি হইতেই পারে না, 
বরং একমাত্র মঙ্গলের পথকে অজ্ঞতা বশত: কুপথ বলিয়া জ্ঞান 
৷ করে এবং তদ্বিপরীত বহিম্ম.খতা প্রযুক্ত মায়িক বহিজ্গতের 


৮ সাধকারগের প্রোমোদয়ের কম 
অনিত্য ও দুঃখ ভোগ সংগ্রহের জন্য বহিধণবিত হইয়া নিজের : 
সমূহ অমঙ্গল ও মহাসব্ধনাশ সাধন করে । 
এই ভাবে নিজ চেষ্টায় অনস্তকোঁটি কাল জন্ম গ্রহণে ও অশেষ: 
দুঃখ ভোগ বরিয়াও ধৃষ্টতা বশত£ঃ হতভাগা জীব নরক ভোগাদি 
দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে| ৬ইবূ.প ভ্রমণ করিতে করিতে 
“যদি কোন প্রকারে অজ্ঞীতসারে ও মহাশক্তিশালী ভক্তির কোন 
প্রকার অঙ্গ যাজিত হইয়া পড়ে তাঁহারও মূল “কোন পরম স্বতন্ত্র 
ভগবন্তক্তের দর্শন ও সৌভাগ্য লাভ হইয়] পড়ে” যাহার অহৈতু- 
কত্ব প্রযুক্ত কোন প্রকার সাধন চেষ্টা বা মারিক কোন প্রকার 
সদ্গুণাদির দ্বারাও যাহার প্রাকট। অসম্ভবতাহেতু ভগবত ও 
সাধুর অহৈতুকী কপারই সম্থলে তাঁহার এই দুর্দান্ত ও স্দুঢ মঙ্গল 
পথের সুদৃঢ় অর্গল-স্বরূপ ধৃষ্টতা হইতে অব্যাহতি পাঁইবাঁর সুবুদ্ধি 
সঞ্চারিত হয়। তাহারই নাম “সৌভাগ্য” । তাহা কেবল মাত্র 
বদৃচ্ছয়া”শবে প্রকাশিত হইয়াছে । নিজের ও অন্য কোন প্রকার 
মায়িক চেষ্টায় তাহা কখনই সম্ভবপর নহে! ‘ন যুক্তিস্তর্কখ।। 
প্রবিশতি তথা শক্তি রহিতা |” (দশমূল ২)। “অতিব্যুৎপন্নমতি 
এবং ব্যবহারবিজ্ঞ হইলেও সকল পুরুসেরই বুদ্ধি ভ্রমদি চারিটি 
দোষে দুষ্ট, সুতরাং অলৌকিক অচিন্ত্য-স্বভাব পারমাথিক বস্তু 
গ্রহণে অযোগ্য । সব্বাতীত, সব্বাশ্রয়, সকলের অচিন্ত্য -আম্চধ্য" 
স্বভাব .বস্ত জাশিতে হইলে সকল পুরুষ পরম্পরায় আগত, সমস্ত 
লৌকিক অলৌকিক জ্ঞানের কারণ অং প্রাকৃত বাজ্ময় বেদই একমাত্র 
প্রমাণরপে স্বীকৃত ৷ (তত্বঃ সন্দর্ভ)। আবার (ত্র্গস্থুত্রে ২৷১৷১১ )= 
“পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তি নানাপ্রকার জন্য তর্কের স্থিরতা হয়না; 


ই তল ক TLE BEDI কি লি 
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অতএব তর্কের দ্বারা পরমার্থ বস্তুর জ্ঞান নিশ্চয় হয় ন11” 
(মহাভারত ভীক্মপবর্ব ৫২২)-- “যে সকল পদার্থ চিন্তার 
ভাতীত তাহ] তর্কের উপযুক্ত নহে ।” ক্রন্গান্থত্রে (১১৩) = 
“শাক্সই ঈশ্বরের জ্ঞানের হেতু!” ইত্যাদি। এই সকল প্রমাণ 
দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে -_ তর্কমূলক যুক্তি দ্বার! অচিন্ত্য অপ্রাকৃত- 
বস্তুর নির্ণয় হয় না। ‘তথা শক্তিরহিতা” অর্থাৎ তর্কমূলাযুক্তি 
প্রবেশ করেনা। (দশমূল ২)। 

মায়ার চক্রে বদ্ধ হইলেও জীব স্বভাবতঃ চিৎস্বরপ; সুতরাং 
মায়ামুক্ত হইবার যোগ); মারিক কোন কার্ষ্ের দ্বারা মুক্তি লাভ 
করিতে পারেন না । ন্ুুতরাং পুণ্যজনক কোন শুভকর্ম্ম দ্বারাও 
মাঁয়ামোচন সম্ভব হয় ন! । “আমি জীব-- চিৎকণ এবং মায়া 


আমার পক্ষে হেয়’ এরূপ জ্ঞান মাত্র হইলেও জ্ঞান-বৈরাগ্য ৪ 


দ্বারা মায়া হইতে মুক্তি হয় না।: নিজের গুপ্ত ও লুপ্ত প্রায়: কৃষ্ণ- 
দাস্তভাব উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিরূপ অবান্তর ফল উপস্থিত হয়। 
নিজ স্বভাব উদয়েই মায়া-পরাধীন-স্বভাব কালক্রমে দূর হয়। 
নিজ স্বভাব অভ্যস্ত লুপ্তপ্ৰায়, তাহাকে কে জাগ্রত'করে ? কর্ম্মু, 
জ্ঞান ও বৈরাগ্য-চেষ্টা তাহ! করিতে পাঁরে না।: সুতরাং যাহার 
কোন ভাগ্যক্রমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাহার সঙ্গ-বল 
ক্রমেই জীবের গুপ্তপ্রায় স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইতে পারে? এই 
বিষয়ে ছুইটী ঘটনার প্রয়োজন ৷ যিনি স্ব-স্বভাব জাগ্রত করিতে 
করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পুর্ব ভক্ত ন্ুখী স্বকৃতিক্রমে কিয়ৎ 
পরিমাণে শরণাপত্তি-লক্ষণা শ্রদ্ধা লাভ কবেন, ইহাহ একটা 
ঘটনা । সেই ম্বকৃতি বলে তাঁহার কোন উপযুক্ত সাধুসঙ্গ হয় । 





১০ “আদৌ'-শব্দের ব্যাখ্যা 


ইহাই দ্বিতীয় ঘটন! ৷ তাহাকেই কেবল সাধু বলা যায়-_ ধিনি 
কোন ভাগ্যে অন্য সাধু সঙ্গে নিজ দ্বভাঁবকে জাগ্রত করিতে 
পারিয়াছেন | সাধু সঙ্গ বলে হরিনামাদির অনুশীলন হইতে 
হইতে ভাবোদয় হয়, ক্রমে প্রেমোদয় হয়। প্রেম যে পরিমাণে 
উদয় হইতে থাকে, সেই পরিমাণে মুক্তি আসিয়! স্বয়ং আনুষঙ্গিক 
ফল রূপে উপস্থিত হয় । 

বহু ভাগ্যক্রমে মায়ীবদ্ধ জীব যখন নিশ্চয় জানিতে পারেন যে, 
“মায়িক সংসার আমার কারাগৃহ, সুতরাং হেয় এবং কন্মকাণ্ড, 
নির্ভেদ-জ্ঞানকাণ্ড ও এশ্বর্য্য বা কৈবল্য-জনক যোগাদি প্রক্রিয়। 
আমার স্বীয় স্বভাবকে নিশ্চয়রূপে জানিতে পারে না, তখন. 
কৃষ্ণ ভক্তির প্রতিকূল যাহ! কিছু হয়, তাহা বর্ন পূর্বক ‘কৃষ্ণই 
, আমীর একমাত্র রক্ষাকর্তা ও প্রতিপালক’ __ ইহ] বিশ্বাস করতঃ 
কৃষ্ণেচ্ছার অনুগত ও অকিঞ্চনভাবে কুষ্ণচরণে শরণাগত হন। 
বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার এই লক্ষণ । 

যখন মসঙ্গে সদালোচনার প্রভাবে সন্ধন্ধ-জ্ঞীন উদিত হয়। 

তখন প্রশ্নের উদয় হয় যে, (১) আমি .ক? (২) আমি কাহার? 
এই বিশ্বের সহিত আমার সন্বদ্ধকি? এই বিষয়ত্রয় স্বন্দররূপে 
আলোচিত হইলে জানা যায় যে, 'জীবরূপ আমি অনুচৈতন্য এবং 
শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাম। অখিল জগৎ সেই কৃষ্ণের . ভেদাভেদ 
প্রকাশ ৷ কৃষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধ । বিবর্তবাদাদি তর্ক নিরর্থক ও 
অবৈদিক, কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি ক্রমে জীবসমূহ ও অখিল ব্ৰহ্মাণ্ড 
তাহা হইতে নিত্য পৃথক এবং অপৃথক ৷ এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে আমার 
নিত্য অবস্থান নয়, ইহ! কারাগৃহমাত্র। এই জ্ঞান হইতে অনন্ত 
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কৃষ্ণ ভক্তিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস হয়। এই সকল বিষয় ও 
সিদ্ধান্ত সাধু সঙ্গে আলোচিত হইলে তবে শান্ত” সাধুতে, 
ভক্তিতে ও শ্রীভগবানের মহিমা, তন্থ, জ্ঞান ও সিদ্ধান্তে বিশ্বাস 
দু হইতে হইতে দৃঢ় ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দৃঢ় হইলে শ্রদ্ধার 
উদয় ও দৃঢ়তা হয়। প্রথমে লৌকিকী কোমল শ্রদ্ধা ক্রম 
সাধুর ও মহতের কৃপায় পুষ্ট, দৃঢ় ও বন্ধিত হইয়া শাস্ত্রীয় দৃঢ় 
শ্রদ্ধায় স্থিতি হয়। তদ্ছারাই সেই দৃঢ় দ্ধ! ক্রমে সুদৃঢ় হইয়া 
ভক্তি দিতে পারেন। তখন অন্ত সমস্ত প্রকার প্রতিকূলভাব, 
আলোচনা, সঙ্গ, সিদ্ধান্ত, বিচার, আচার, সাধন, শিক্ষা ও 
ভরসা ত্যাগ করিয়া, ব্যতিরেক-ভাব বঙ্ন পুর্বক আনুকূল্য 
অনুশীলনের-প্রবৃত্তি আচরণ, আলোচনা, শিক্ষা, সাধন, ভাব, 
সঙ্গাদি অন্বয়ভাবে অনুশীলনে অতি শীঘ্র দৃঢ় বা শাস্ত্রীয় অদ্ধাযর 
আবিভীবে ভক্তি মহাদেবীকে আশ্রয় যোগ্যতা প্রদান করেন 
নচেৎ ‘তাঁং বিনা তদীয়ত্বে অসিদ্ধ’ হয়। y 
এইভাবে ব্যতিরেক বা প্রাতিকৃূল্য বর্জ্জনে দৃঢ়তা সম্পাদিত 
হইলে অন্বয় অনুশীলনে ও আনুকূল্যে কষ্কানুশীলনে অতি সন্থর 
দৃঢ় বা শাস্্রীয় শ্রদ্ধায় উপনীত হওয়ার প্রথা যাহা নিদ্দেশ 
করিয়াছেন তাহাই অদ্ধার পুর্ববাবস্থী “আদৌ” শব্দে বণিত 
হইয়াছে । যতদিন ‘আদৌ’-শব্দের প্রীছুর্ভাবের ক্রম পরিপুষ্ট 
না হয় ততদিন তদাশ্রয়ী কোমল শ্রদ্ধালুর শ্রীনীম ভজনে অধিকার 
লাভ হইতে পারেনা । ইহাই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য (হঃভঃ 
বি£স্কন্দপুঃ বাক্য) “সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়! বা" বাকে)র 
বিধান। তাহ! কোমল শ্রদ্ধা বা লৌকিক শ্রদ্ধার কথা, শীন্ত্রীয় 
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দৃঢ় শ্রদ্ধার জন্য নহে । নচেৎ “আধাবান্‌ জন হয় ভক্তি-অধিকারী। 
(6: চঃ মঃ ২২ ।৬৪-৬৭)। প্রভু কহে, -- ‘যাঁর মুখে শুনি 
একবার ৷ কঞ্চনাম, সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার ৷? ( চৈঃ চঃ যঃ. 
১৫। ১:৬) ‘কৃষ্ণনাম’ নিরন্তর যাঁহার বদনে । সেই-বৈষ্ব-শ্রে্ঠ 
ভজ ভাহার চরণে ॥ ( চৈঃ চঃ মঃ ১৬। ৭২) যাহার দর্শনে মুখে 
আইসে কিষ্ণনাম' | তাহারে জানিহ তুমি ‘বৈষ্ণব-প্রধান ৷ 
(এঁ মঃ ১৬1-৭৪)। ইত্যাদি। শান্ত্রবীক্যে আদৌ শব্দের বিষয় 
বিশেষভাবে বণিত হইয়াছে | এবং “সকল ছাড়িয়া ভাই, 
শ্রদ্ধা দেবীর গুণ গাই, যার কপ! ভক্তি দিতে পারে॥? (মনঃ 
শিক্ষা ১) ইত্যাদি বাক্যেও স্পষ্টভাবে 'আদৌ+ ও শ্রদ্ধার বৈশিষ্ট 
বর্ণিত হইয়াছে । আদৌ ও শ্রদ্ধার.অতি সম্নিকর্ষ ও অবিচ্ছেদ্য 
নিত্য সম্বন্ধ এজন্য প্রায় একইভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এতই 
সহ ধৃষ্টত| সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া নিজের দোষ ও অযোগা- 
তাঁর বিষয় বিশেষভাবে অনুসন্ধান করাই ‘নাদে’ পন্থীর অপ- 
রিহার্য্য কর্তব্য ; কারণ নিজের দোষ ও ত।হার দুৰ্গতি ও দৌরাত্মা 
অনুভূত ন! হইলে তাহার পরিহারের বা উন্নতির চেষ্টা হইতেই 
পারে. না।, কৌন চেষ্টা, যত্ন, আগ্রহ, শিক্ষা, অনুশীলন, সাধন 
ও পরিহারের আবশ্যকতা উপলব্ধি ও প্রতিকারোপায়ের যত্নের 
আরস্ত ও জীবের উন্নতির পর্যায়ের কোন প্রকার কৃতিরই 
উদ্ভব হইতে পারে নাঁ। এজন্য বদ্ধ জীবের মঙ্গলের, উদ্ধারের, 
ক্লেশ অপনোদনের কোন প্রকার বিদ্যা বা জ্ঞানের মূলেই ধুষ্টতা 
পরিহার করিয়া পরাম্থশীলনে মূল ও একমাত্র ভিত্তির উপর প্রতি- 
ঠিত। এই ভিত্তি সুদৃঢ় ন! হইলে জীবের পরম প্রয়োজন: 
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লাভের যদ্দই হইতে পারে না । এজন্য ভাগ্যবান, জনের জন্য উক্ত 
প্রত্যাহারের উপায়ও দৃঢ় ভিত্তির উপর পরম মঙ্গলময়, পরমো- 
পাদের, পরম-শোভমিয়, রমণীয়, অত্ুযু্নত, পরমোজ্জল ও একমাত্র 
সর্ধশ্রেষ্ঠতম কষ্চভক্তিসৌধ, ভগবন্মন্দির বিরাজ ও শোভা প্রক- 
টাশ্রয় হইবার পরমোপায় সর্ধবশান্ত্রে বণিত হইয়াছে । আবার 
প্রথম হইতেই তৎসহ “পরানুশীলন" সুষ্ঠু সংযুক্ত না হইলে ‘আদে” 
ক্রমটি সুষ্ঠু সাধন ও ফলপ্রস্থ হয় না। “আদো+ শ্রদ্ধা” ও শরণা- 
পত্তি’ ক্রমন্ত্রর় সব্বদা, সর্ফতোভাবে অবিচ্ছেগ্ ও সর্বমঙ্গলময় 
অসমোদ্ধ উপায়রূপে বণিত হইয়াছে । 

তাহার বহুপ্রকার বৈশিষ্ট্য, প্রকার, ক্রম, অঙ্গাদিও বর্ত্তমান । 
তাহার ফলদ্ানেও বহু প্রকার বণিত হইয়াছে । ভাগোর তারতম্য, 
প্রকার, উৎপাদন, বিস্তৃতি, উন্নতি, পরাকাষ্ঠাদিও ভক্তি প্রদর্শনের 
বৈচিত্র্য বৈষ্ণবদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার সুষ্ঠু আলো- 
চনী, শিক্ষা, সাধন, সন্ধান, তবানুসন্ধান ব্যতীত ভক্তির সাধনের 
ও কপার বৈশিষ্ট্য লাভ করার শ্রষ্ঠ, ফল প্রদান সম্ভব হয় না । 
সর্ধবপ্রথমেই ধৃষ্টত। সম্পূর্ণভাবে পরিহার করিতে হইবে । ধুষ্টতার 
সহিত তদুপপতি কপটতার সঙ্গও পরিহাধ্য। এ বিষয়ে দম্ভ 
পরিত্যাগ, সাধুসঙ্গ এবং শাস্ত্রানুশীলনই সাধকের প্রধান সহায় ও 
বন্ধু। পরান্ুশীননরূপ সাধুসঙ্গ ও শাস্্রানুশীলন না হইলে প্রত্যা- 
হাররূপ অনুশীলন; ধৃষ্টতা, কপটতা, বব্ুনা, অনুকরণাদির হস্ত 
হইতে পরিত্রাণ লাভ জীব নিজ চেষ্টায় অক্ষম । এজন্য প্রাক্তন 
বা আাধুনিক্কী মুক্তির সাহাব্য একমাত্র সম্বল । যাহার প্রাক্তন 
সুকৃতি আছে, তিনি সহজে ও সহর কললাভ করিতে পারেন । 
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অম্থথ] সুকৃতি সঞ্চয়ের চেষ্টার আদৌ সময় নষ্ট না করা, আলস্ত- 
ত্যাগ, অবহেল! পরিত্যাগ ও যত্বাগ্রহের প্রবল উদ্ভমই ফলপ্রস্থ 
হইবে। ইহাতে অবহেলা করিলে কোটী কোটা জন্ম ও সময় 
বৃথা নষ্ট হইয়া অশেষ যন্ত্রনা ভোগের হস্ত হইত নিষ্কৃতি লাভ 
হইবে না। অতএব এ বিষয়ে প্রবল যত্ব ও আগ্রহই নিতাত্ত 
প্রয়োজন । 

প্রত্যাহার অনুশীলন সংযুক্ত হইলেই ভক্তিপথে সিদ্ধি 
প্রদান করিয়া থাকে । কিন্তু যদি ইহাতে ক্রম ভঙ্গ হইলে যদি 
উভয়ই পরিত্যক্ত হয়, তবে অপরাধই প্রবল হইয়া! উদ্ধারের পথ 
অবরোধ করে । কিন্তু প্রত্যাহার সম্পন্নতাবিহীন সাঁধক যদি ব্ষিয় 
বন্ধনের প্রতিনিবৃত্তির অভাবে কর্মসঙ্গী-প্রায় হইয়া পড়েন, 
তথাপি পরীন্ুশীলনের প্রভাবে অধঃপতন হইতে রক্ষা পাইবেন । 
কিন্ত যদি পরানুশীলনে সম্পন্নতাহীন সাধক প্রত্যাহারে ও নিবৃত্ত 
হন তাহার অধঃপাত অবশ্যস্তাবী। পূর্বোক্ত সাধকের পরবর্তী 
কালে সাধুসঙ্গের বল পাইলে ভজনের সুযোগ লাভ করেন। 
(গীঃ৬। ৪০) । ৃ 

মনুয্যের পাপ অনেক প্রকার ; তন্মধ্যে অনুত, চৌর্য্য, জীব 
হিংসা, মাদক-সেবন, লাম্পট্য, আলস্ত, অর্থলোভ, পরনিন্দা 
-মহদতিক্রম, বৃথাকালক্ষেপণ, বঞ্চনা, পিতামাতা প্রভৃতির প্রতি 
কর্তব্যের ক্রটি, রাজবিদ্রোহ, নৃত্যগীতচ্ছলে অসৎ সঙ্গ, অজ্ঞান ও 
অহঙ্কীরাদি ইহারা প্রধান শ্রেণীর । এই সমুদায় ও আনেকাঁনেক 
অন্য পাপ হইতে বিষমুক্ত হওয়াই প্রত্যাহার । যদিও পাপ- 
প্রবৃত্তি জীবের পক্ষে স্বাভাবিক নহে, তথাপি বহুকাল অস্তঃকরণে 
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স্থান প্রাপ্ত হওয়ায় উহারা স্বভাবপ্রায় হইয়া উঠে এবং স্বতঃ- 
সিদ্ধ পদার্থ বা বৃত্তির স্যার কার্য্য করিতে থাকে । পুরাতন 
চৌরদিগের চৌর্ধ্য-বৃত্তিই তাহাদের কাধ্যের উত্তেজক । লাম্পট্য 
বৃত্তির দ্বার! উত্তেজিত হইয়া একপত্ঠী ত্রতত্ব পরিত্যাগ পূর্বক 
অনেক পশুসরশ ব্যক্তিরা বেশ্যা ও পরপত্থী গমন করে। মীংস- 
ভোজন করিতে করিতে রাক্ষস স্বভাব দৃঢ়ীভূত হইলে জীবহত্য। 


স্বাভাবিক বৃত্তি হয়, অর্থাৎ জীবের প্রতি স্বতঃসিদ্ধ দয়! লুক্কায়িত 


হয়। বদ্ধ জীব সকল এই প্রকার নানাবিধ অস্বাভাবিক বৃত্তির 
কি্কর হইয়া সংসারে নিতাস্ত আসক্ত থাকে । প্রত্যাহারের তাৎ- 
পর্য্য এই যে, ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা এ সকল অস্বাভাবিক 
বুত্তিকে দমন করিলে স্বতঃসিদ্ধ বৃত্তির গৌরব হইয়া উঠে। মনু 
জীবন অতিশয় স্বল্প, অতএব সমুদায় অস্বাভাবিক বুত্তিকে 
এক জীবনের মধ্যে পরিত্যাগ করা স্ুসাধ্য নহে | অতএব 
সমুদায় অস্বাভাবিক প্রত্যাহার সাংক পুরুষের কর্তব্য এই যে, = 
প্রথমে আপনাকে পরীক্ষা করতঃ কত প্রকার পাপবৃত্তি প্রবল 
আছে, তাহা নির্ণয় করেন। এ বৃত্তি-সকলের মধ্যে যে প্রধান 
বৃত্তি, তাহার দমন করিবার যত্ব করিলে ছুই তিন বৎসরের মধ্যে 
তাহা দমন হইতে পারে। একটী বৃত্তি দমন হইলে অন্য আর 
একট বৃত্তির প্রতি মনোযোগ করা কর্তব্য । যথ। (গীতা ৬। ২৫- 
২৬) অর্থাৎ 'ধারণাদ্বারা বশীকৃত বুদ্ধিদ্ধারা মনকে আত্মাতে 
সম্যক্‌ নিশ্চল করিয়া ধীরে ধীরে অভ্যাসক্রামে বহিব্বিষয় হইতে 
নিবৃত্ত করিয়া সমাধিতে অবস্থান করিবে । অন্য কিছু চিন্তা করিবে 
না !? (২৫)। ‘চঞ্চল সুতরাং অস্থির মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, 
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সেই বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়। আত্মাতেই বশীভূত করিবে। 

এই সকল প পের একটি সংখ্যা করিয়া রাখ! সকলের 
উচিত। যদিও অ:নকে সমুদায় পাপ প্রবৃত্তির বশীভূত নহেন, 
তথাপি সমুদায় পাপের বিশেষ সংখ্যা থাকিলে উরি সাধনের 
উপকার হয়। যে পাপ দমন হইয়া? গেল, তাহাকে সংখ্যাপত্র 
হইতে বহিভূতি করিয়া অবশিষ্ট পাপের নিরোধের জন্য যত 
পাইতে হইবে৷ এক ব্যক্তির পরমায়ুর মধ্যে অবশ্য দশটি পাপ 
দমন হওয়ার সম্ভাবনা । ইহাও বিশেষ যত্ব করিলেই হইতে পারে, 
নতুবা সংশোধনের সম্ভাবনা নাই । অনেকেই ইহার বিশেষ যত 
না করায় পাপকে পাপ বোধ করিয়াও ছাড়িতে পারে না । 
কিন্তু যৎকালে এই প্রকার পাপের, বশ ও দমন হইতে থাকে, 
তৎকালে পরান্ুশীলনও প্রয়োজন । নতুবা তাহ! শুষ্ক বৈরাগ্য 
হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই । যাহার! এই প্রকার প্রত্যাহারের 
যত করেন, তাহাদের প্রত্যাহার যদিও সম্পূর্ণ ন! হইতে হইতে 
যৃত্যু হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই | যেহেতু মৃত্যুই শেষ অবস্থা 
নহে, মৃত্যুর পরে যে অবস্থান্তর আছে, তাহ! স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস- 
মূলক। এ ভাবী অবস্থায় পূর্ব অভ্যাসক্রমে ফল হইবে এবং 
তদ্দারা ক্রমে ক্রমে পাপ হইতে উদ্ধার হইবার সম্তাবন। আছে । 
তথা,( গীতাঃ ৬। ৪৪ ) -“পূক্ধাভ্যাসেন তেনৈব হিয়তে হাবশো ই্‌পি 
সঃ। জিজ্ঞান্তরপি যোগন্ত শব্দ ব্রহ্মাতি বর্ততে ॥” অর্থাৎ. 
“তিনি কোন বিশ্ব বশতঃ অনিচ্ছুক হইলেও সেই যোগ বিষয়ক 
বলবান্‌ পুর্বজন্মকৃত অভ্যাস-কর্তক আকৃষ্ট হন। যোগ বিষয়ে 
জিজ্ঞাস মাত্র হইয়াও বেদোক্ত কন্ম্মার্গ অতিক্রম করিয়া 
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থাকেন ৷” 
অনেকেই বিশেষ যতবপূর্বক পরানুশীলনের কোন কোন প্রত) 
সাধন করেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রত্যাহারের বন্ধু করেন না; 
তজ্জন্তই তাহাদের সাধন ভক্তির ভাবেও প্রেমরূপ উন্নত অবস্থ। 
হয় ন; কেবলমাত্র পরানুশীলন বৃত্তি জাগ্রত থাকে । অনেককে 
লাম্পট্য প্রিয় দেখা যায়ঃ কিন্তু তাহার! ভগবদ্তজনোলেখে 
পুলকাঁ্র প্রভৃতি প্রকাশ করেন, ইহাতে অনেকেই সন্দেহ করেন 
যে, প্রত্যাহার সম্পন্ন না হইয়াই ভাব বা প্রেমের উদয় হইয়াছে ৷ 
এটি বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে ; যেহেতু যাহার ভাব বা প্রেম উদয় 
হইবে, তাঁহার আর প্রাকৃত-বিষয় লাম্পট্ট্য সস্তব হয় না । অত 
এব যাঁহাদের প্রত্যাহার সম্পন্ন হয় নাই তাহাদের পুলকী শ্রু 
ইপাধিক মাত্র জানিতে হইবে ৷ এ সম্বন্ধে (ভঃরংসিঃ১। ৩। 
২৪-২৪ ।) অর্থাৎ__ “কৃষ্ণভজনে উন্মুখ বাক্তিদিগের সম্বন্ধে বম, 
নিয়ম, অহিংসাদি ও শৌচাদি স্বয়ংই উপস্থিত হয়, তাহাদের 
যমনিয়মাদি স্বতঃসিদ্ধই । হরিসেবা করণে সর্বেবতৌভাঁবে 
অভিপ্ন.জনেই এ সমস্ত গুণাবলী স্বয়ংই উপস্থিত হয় । ভুক্তি-মুক্তি- 
কামনা প্রযুক্ত জ্ঞান কর্ম্মাদির অমিশ্র বিশুদ্ধ ভক্তিতে অনধিকারী 
কন্মী ও জ্ঞানীদের হৃদয়ে কি প্রকারে সেই ভাগবতী রূতির উদ্রয়ের 
মন্তাবন1 হয় ? এই প্রকারের ব্যক্তির কৌন রতি-লক্ষণ যদি উদয় 
হয়, তাঁহাকে প্রতিবিশ্ব-রত্যান্াদ বলিয়া জানিতে হইবে। তশ্রু- 
পুলকাদি ছুই একটি চিহ্ছের বিদ্যমান রতি বলিয়া! আপাততঃ 
প্রতীয়মান হইয়া যে রত্যাভাস ভোগ ও. মোক্ষাদির সৌধ্যাংশ 
ব্যগক হয়, তাহাকে “প্রতিবিষ্ব’ বলে ।” কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের মহা" 


১৮ 'আদৌ”শব্দের ব্যাখ্যা 


প্রিয় পার্ধদাদির নিকট অপরাধ ঘটিলে ভাবও এবেবারেই নষ্ট 
হইয়া খায়। মধ্যম অপরাধে এ ভাব আভাসত্ব প্রাপ্ত হয়। 
অল্পাপরাধে নৃতন জাতীয়তা প্রাপ্তি করে। প্রত্যাহারকে সহচর 
ন! করিলে প্রেমের প্রাদুর্ভাব হয় না। ঠ 

পরানুশীলন £- পরমেশ্বরে অনুরাগই জীবের স্বতঃসিদ্ধ 
স্বভাব, অতএব উহা উৎকর্ষাদি শ্রেয় সম্পাদক হয়। বিত্ত, 
আপত্য, কলত্রাি মায়িক বস্তুতে জীবের অনুরাগ অপিত হইলে 
তাহা সংসারশ্ছুঃখ প্রদান করে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলেন 
“ পরমেশ্বরকে স্বরূপতঃ জানিতে পারিলেই অর্থাৎ জ্ঞাত হইয়া 
উপাসনা করিলেই মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ পাঁওয়! যায়; 
পরমপদ প্রাপ্তির তদভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই ।+ পরমেশ্বর 
যে অস্ুরক্তি প্রয়োজন, তাহ] ‘ আন্ুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ' 
ইত্যাদি বচন হইতে স্পষ্ট হইবে । এ অনুরক্তি যে পূর্ণভীবেই 
প্রযুজ্য, তাহ] ‘অব্যবহিত’, ‘অহৈতুকী’ প্রভৃতি শব্দ হইতে উপ- 
লব্ধ হয়। “সৰ্বাণি ভুতানি সংবাঞ্চন্তি”_ এই বেদবাকা দ্বারা 
ভক্তিই যে সকল জীবের বৃত্তি, তাহা প্রমাণিত হইল ৷ পরমেশ্বরে 
পূ্ণান্থুরক্তিরূপ এই ভক্তি সর্বত্রই দৃষ্ট হয় ডে ৷ ইহা অধিকার 
ভেদে ভিন্ন হইয়া লক্ষিত হয়। তাহ! ফল-ভক্তি বা সিদ্ধরূপা 
প্রেমভক্তি মুক্ত জীবের বৃত্তিরূপে অবস্থান করে এবং বদ্ধদশায় 
উপায়-ভক্তি, সাধন-ভক্তিরূপে দৃষ্ট হয়।” কিন্তু ভক্তিই ভক্তি 
প্রাপ্তির সাধন! যথা, (গীতা ৯/১৪ ) “ সততং কীর্তয়ন্তো মাং 
যতন্তশচ দৃঢত্রতাঃ। নমস্থন্তশ্চ মাং ভক্তযা নিত্যযুক্তা উপাসতে ৷” 
অর্থাৎ আমার ভক্তি সাধক সাধুগণ সবদ1 আমীর নাম, রূপ, : 
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গুণ ও লীলার কীর্তন করেন। এবং আমাতে শরণাপত্তি স্বীকার 
করিয়া দৃঢ়তা সহকারে আমার অনুশীলন করেন 1” ইহা প্রেম 
ভক্তির উপায় স্বরূপ সাধন ভক্তি ব্যাখ্যাত হইল । প্রাগরূপা 
ভক্তিই জীবের স্বাভাঁবিকী বৃত্তি!” অতএব জীবের অবস্থাভেদে 
মুক্ত অবস্থায় ফল-ভক্তি, বদ্ধাবস্থায় উপায়-ভক্তি নামে কথিত । 
প্রথমে সাধন-ভক্কির দ্বার! পরাভক্তি অর্থাৎ ভাবভক্তি অজিত 
হয়। তদনভ্তর এ ভাবের সহিত তব্ববিচার থাকিলে অর্থাৎ 
প্রত্যাহার থাকিলে তদ্দারা ভগবদ্ধীষ-প্রবেশ হয়, অর্থাৎ প্রেমরূপা 
বিশুদ্ধ ভক্তি লাভ হয়। তব্বজ্ঞান ও জড়বৈরাগ্য উদ্দিত হইলে 
ভক্তিমার্নে প্রবেশের জন্য তাহাদের যৎকিঞ্চিৎ উপযোগীতা স্বীকৃত 
হয়, ভক্তিতে প্রবেশ হইলে তাঁহাদের আর আবশ্যকতা থাকে না। 
'জড়ে আসক্তি পরিত্যাগের নাম বৈরাগ্য। পরমেশ্বরে অনুরাগ 
হইলেই জড় হইতে রাগ ভিরোহিত হয় । বৈকৃষ্ঠাবস্থা হইতে 
প্রাকৃত অবস্থায় জীবের পতনই তাহার বদ্ধাবস্থা। তথা হইতে 
গ্রুমশৎ পুনরাগমন চেষ্টার নাম প্রত্যাহার। জীবের স্বরূপে অব 
স্থিতির নাম মুক্তি । প্রত্যাহার” শব্দে কেবল ইন্দ্রিয় জয় নহে। 
চিৎপদার্থের ইতরান্ুুরাগ হইতে নিবৃন্তিই বুঝায় । অনেকম্থলে 
পরানুশীলন ও প্রত্যাহার একই কাধ দ্বার! ঘটয়! থাকে 1 হরি- 
কথা শ্রবণের দ্বারা প্রত্যাহার ও পরানুশীলন উভয়ই সম্পাদিত 
হয়। তথাপি সমুদায় প্রত্যাহ'রের উদ্ধমে নি নিজেন্দিয- তপঁণ 
থাকে তাহাতে পরান্থশীলন নাই । ১ 
মনোবৃত্তিতে আকিজুতি প্রেমকে ভাব” বলে। ভাবঠকই 
বদ্ধীবস্থায় রাগের প্রকাশ জানিতে হইবে । এ ভাবরূপা প্রেমের 
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অনুশীলন শারীরিক কার্ষ্ের দ্বারা করিলে ‘সাধন’ নাম প্রাপ্ত 
হয়। ভাব ব্যতীত সাধন কেবল পণ্ডশ্র মাত্র । যেহেতু তদ্বার৷ 
পরানুশীলন হয় না । সাধকের সাধনকীলে মনে “ডাব? ও আত্মায় 
প্রেম? প্ৰদীপ্ত হয় । অতএব সাধন কাধ্যে ভাব ও প্রেমরূপ! 
রাগের ক্রিয়াদ্বারা পরান্ুশীলন হয়। সাধনই পরান্ুশীলন। 
সাধনকাঁলে জীবের দেহ, মন ও আত্মা এ তিনটিই স্বীয় স্বীয় 
কাৰ্য্যে যথাবিধি নিযুক্ত থাকেন। এই প্রকার সুপ্রণালীত কার্য 
না হইলে সাধন ন্ুঠ, হইল ন।। অতএব “সাধন” শব্দে ভাব ও 
প্রেম উভয়ই উল্লিখিত হয়। সাধনই পরান্থুশীলন |: অস্তরক্ষ* 
সাধনকে “রাগণনুগ!” $ বিশ্বদ্ধ-রাঁগের ক্রিয়াকে রাগাত্মিক। বলে। 
বাগাত্মিকা ক্রিয়া জীবের মুক্ত অবস্থা ব্যতীত হয় ন, ভাহ! ব্রজ- 
বাসীদিগের পক্ষেই সম্ভব | বদ্ধ জীবের পক্ষে 'রাগানুগাই? প্রাপ্য। 
বহিরঙ্গ-সাধন বৈধী _- শাস্ত্রে সেই সকল বৈধী-সাধন নির্ণয় 
করিয়! বিধি স্থির করিয়াছেন ।  স্বাধীন-বিচারকদিগের পক্ষে শাস্ত্র 
বিধির প্রয়োজন নাই, রাগানুগ! হইয়া কর্ম্ম করিলেই হয়। 
যাহারা বিবেকহীন এবং স্বাভাবিক রাগে অনধিকারী তাহ!দের 
পক্ষে বৈধী সাধনই শ্রেয়ঃ। খধিগণ আপনাপন শানে ভগবদনু" 
শীলনের যত প্রকার উপায় লিখিয়া গিয়/ছেন, সে সমুদায়ই বৈধ। 
বৈধ অঙ্গ শাস্ত্রে অসংখ্য আছে, তাহা অবলম্বন করিলে মুঢ় 
লোকেরও ভাবোদয় হয়। তন্মধ্যে যে কোন মুখ্য অঙ্গ আশ্রয় 
করিলেই লাভ হয়। জীবের পরমেশ্বরে অনুরাগ বৃত্তি স্বতঃসিদ্ধ 
ভাব বলিয়া তাহাকে অন্য কোন উপায় দ্বারা স্থষ্টি করা যায় নাঃ, 
কেবল এই স্বতঃসিদ্ধ ভাবকে হৃদয়ে প্রকট কর/ইবার চেষ্টাকে 


সাধকাদগের প্রেমোদয়ের কম ২১ 


সাধন’ বল৷! যায়। স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা ফল-ভক্তির আভাস 
মাত্র বদ্ধজীবের পক্ষে প্রীত হয়। গাঢ় সমাধিরূপ বিচারযোগে 
উপলব্ধ হয় যে, যুক্ত অবস্থায় ভক্তি অদ্বিতীয় । বিশুদ্ধ রাগমাত্র 
তাহার স্বরূপ । কোন কোন ভক্তালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলের কথা 
শুন] যায়, তাহা কেবল বিষয়ী লোকদিগের চিত্তবৃত্তিকেও ভক্তি- 
মার্গে প্রবেশ করাইবার জন্য । শ্রীঞ্চরুপাদাশ্রয়াদি বিংশতি অঙ্গ- 
বিশিষ্ট ভক্তিই পরবর্তী চল্লিশ অঙ্গযুক্ত ভক্তি প্রবেশের হেতু বা দ্বার- 
স্বরপ। ভক্তিমার্গে আয়াসাধীন সাধনাদি থাকিলেও তাহাতে 
গ্রীভগবীনের রূপ-গুণাদি ভাবনা থাকায় এই ভক্তি সুকুমার 
স্বভাবই। ইহাতে বিষয়ৌদাসীন্য জাগ্রত থাকিলেও হরি সম্বন্ধে 
বস্তু বিষয়ে যথেষ্ট আদর বর্তমান থাকায় উহা রসময় । সুতরাং 
প্রীভগদ্িষয়ে নিজ চিন্তকে রসায়িত করিতে ইচ্ছ.ক ব্যক্তি কর্ম” 
জ্ঞানাদি-নিরপেক্ষ ভক্তিরই যাজন করিবেন | জ্ঞান আধার, 
ভক্তি_আধেয়। বৈরাগ্য-_রাগভাব। জড়ে আসক্তি পরি- 
ত্যাগের নাম বৈরাগ্য। ভক্তি থাকিলেই তাহার পশ্চাৎ বৈরাগ্য 
অগ্নির ছায়ার ন্যায় অবশ্যই থাকিবে । কিন্ত বিরোধি- গুণযুক্ত 
বৈরাগ্য,ভক্তির অঙ্গ-মধ্যে পরিগণিত হইবে না। 
রাগরূপা ভক্তি-প্রবুন্তিরূপাঁ, অতএব ক্রিয়ারূপা । কৃষ্ণানুশীলনই 
একমাত্র ক্রিয়া, যাহাকে মুক্কাবস্থায় সেবা কহ! যায় । ভক্তি 
নিরুপাঁধিক, অতএব কোন অঙ্গরূপ উপাধি ভক্তিতে লক্ষিত হয় 
না। বদ্ধাবস্থায় শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণরূপে পরিণত অনুধ্যান ও 
ভক্তির অঙ্গ নহে। বদ্ধাবস্থায় সৎসক্গ কেবল হরি-বিষয়ে রুচি- 
উৎপাদক মাত্র, ভক্তির অঙ্গ নহে। যথা (ভাঃ 51২1১৬ )-- 
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শুশ্রীযোঃ শ্রদ্দধ।নস্য বাস্বদেবকথারুচিঃ | স্যান্মহৎসেবয়! বিপ্রাঃ 
পুথ্যতীথ নিষেবনীৎ 1৮ অর্থাৎ “হরিকথা শুনিতে যে ইচ্ছা 
তাহার নাম "শুশ্রযা। ভাগযক্রমে সেই শু উদয় হইলে 
শ্রদ্ধ! হয়। সুকৃতি ব্যতীত সে শ্রদ্ধা হয় না । মহন্তক্র-সেবাই 
সুকৃতি | সেই স্বকৃতিক্রমে হরিকথায় শ্রদ্ধা হয় | পুণ্যতীর্ঘ 
নিষেবনে মহৎসঙ্গ লাভ হয়। সুতরাং পুণ/তীর্থ-গমনরূপ সুকৃতি 
হইতে মহৎসেব1 লাভ হয়। মহৎসেব। হইতে হরিকথায় শ্রদ্ধা 
হয় । প্রাক্তনী বা আধুনিকী হউক, স্থকৃতিক্রমে অন্ধ! হয়। 
মুক্তাবস্থায় মুক্তজীবদিগের পরস্পর অন্থুরাগরূপ আকর্ষণকে সাধুসঙ্গ 
বলিলেও তাহা ভক্তির অঙ্গ নহে । পরমেশ্বর পূর্ণ-চৈতম্বস্বরূপ, তিনি 
সমস্ত জীবকে আকর্ষণ করেন । এজন্য কৃষ্ণনামই তাহার মুখ্য 
নীম। তাহার অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে জীব-সমষ্টির সহিত যে র।স- 
বিলাস, তাহাই জীবের নিত্য অভিধেয় তত্ব । এই বাস-বিলাস 
জীবদিগের পরস্পর আকর্ষণ ও তৎসমষ্টির কৃষ্ণকর্তুক আকর্ষণই 
বাগরূপা ভক্তি । এস্থলেও মুক্ত জীবসঙ্গও রাগমান্র। অতএব 
পরমানুরাগেই একমাত্র ভক্তি লক্ষিত হয়; ইতরানুর।গ তাহাতে 
থাকে নী। জীব সকলকে একত্র করতঃ আকর্ষণ করা এ স্বতঃসিদ্ধ 
রাগের স্বভাব ৷ উপায়-ভক্তির অঙ্গদ্ধয়ের মধ্যে পরমেশ্বরের 
অনুকুল অনুশীলনই “পরানুশীলন, এবং ইন্দ্রিয় দগন।দিবূপ জড়- 
বস্তুর প্রতি বৈরাগ] “প্রত্যাহার” নামে অভিহিত হইয়াছে । 
 উপায়-ভক্তির দুইটি অঙ্গ স্বীকার করা যায় পরানুশীলন ও 
প্রত্যাহার বদ্ধ জীবের পক্ষে উপায়-ভক্তিই অবলম্বনীয় ৷ চিদানন্দ 


জীবের পক্ষে পরানুশীলনই আনন্দরূপ। প্রবৃত্তির সংস্কার এবং 


গু 


| 


সাধাদিগের প্রেমোদয়ের ক্রম ২৩ 


প্রত্যাহাঃই চেতনরূপ স্বরূপের পক্কোদ্ধার বলিতে হইবে। 
বৈকুণ্ঠাবস্থা হইতে প্রাকৃত অবস্থায় জীবের পতনই তাহার 
বদ্ধাবস্থা। অতএব ক্রমশঃ পুনরাগমন চেষ্টার নাম প্রত্যাহার। 
জীবের স্বরূপে অবস্থিতির নাম "মুক্তি? ৷ প্রত্যাহারই মুক্তির সাধক। 
ঘি কেবলমাত্র ভক্তি প্রবৃত্তির আলোচনা কর! যায়, তাহ! হইলে 
ইতররাগের প্রাচধ্যে ভক্তির উন্নতির সম্ভাবনা থাকে না। ভক্তির 
লক্ষণ-_পুলকাশ্রু, কম্পাদি লক্গণই যথেষ্ট নহে। রাগের লক্ষণ 
ইতরান্ুরাগেও দুষ্ট হয়, যেহেতু ইতরানুরাগও এক প্রকার রাগ। 
পুল, কলত্র, বন্ধু, বেশ্যা, উপপতি, পতি, স্বৰ্ণ, অলঙ্কার, গৃহ, পশু 
গ্রভৃত্িতেও কাহারও কাহারও এত দৃঢ় হয় যে, এ সকল পদার্থে 
সংযোগ-বিয়োগ-ক্রমে অথবাঁ অপচয় বা উন্নতিতে রাগের পূর্বের 


লক্ষণ সকল উদয় হয়। এই রাগ ছায়া মাত্র । জড়কুষ্টিত রাগে 


প্রত্যাহার অবশ্যই অঙ্গরূপে পরিগণিত হইবে । এ জড়কুষ্টিত 


রাগের উদ্ধগামী চেষ্টাই পরান্শীলন এবং তাহার পক্ষে যে ভয়ঙ্কর 


বিক্ষেপরূপে প্রতিবন্ধক আছে, তন্সিবারণের নাম প্রত্যাহার । উক্ত 
কাধোর সাহচর্য না পাইলে রাগের উন্নতির সন্তাবনী নাই । যদি 
কাহারও রাগের লক্ষণ দেখা যায়, কিন্তু প্রত্যাহার লক্ষিত না হয় 
তাহ! ছায়া বা কৃত্রিম রাগ অথবা ইতরান্ুরাগে পরানুরাগত্রম 
বলিয়া জানিতে হইবে। 

আহি ভজনে যাহার রুচি মাত্র জন্মিয়াছে, ঠাঁহার বিষয়াসক্তি 
গুরুতর হইলেও ভজন বলে প্রায়ই বিলীন হইয়া যায়। ভক্তি 


| প্রবেশ কালে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আসক্তি থাকিলেও ভক্তির পরিপাকে 


{ 


তাহ? সমস্তই নষ্ট হয়। প্রত্যাহার শব্দে কেবল ‘ইন্দ্রিয় জয়’ 
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নহে, কিন্তু চিৎপদার্থের ইতরানুরাগ হইতে নিবৃত্তিই বুঝার 
চতুঃযষ্টি ভক্তযঙ্গের মধ্যে _- (১) স্রীমুর্তি'দর্শনে প্রীতি, (২ 
ভাগবত-শান্্ে শ্রদ্ধা, (৩) ভক্ত“সহবাস, (৪) নাম শ্রবণ-্কীর্চ 
এবং (৫) মথুরাবাস। পরমেশ্বরকে তত্ব বিচারের দ্বার] জানিয় 
তচ্চিন্ত তদ্‌গত প্ৰাণ হইয়া তাহার অপার মহিমা পরম্পর কীর্ 
ও শ্রবণ করিতে করিতে ভগবৎ প্রসাদ লাভ হয়। পরানুশীমর? 
সাধনের আর এক প্রণালী শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, 
রসনা ও ত্বক পঞ্চ জ্ঞাঁনদ্বার এবং ইহাদের দ্বারাই মন বিষয়ে সংযুদ্ 
হইয়া পরানুশীলনে অক্ষম হয় । বিষয়ানুশীলন দ্বারা রাগ ইতঃ 
পদার্থে নিযুক্ত হইলে আর পরান্ুশীলন করিতে পারে না ৷ অতএব 
ইন্দ্রিয় ও ইন্জিয়ার্থ সকলেতে পরান্থুশীলন নিযুক্ত করিলেই কেবল 
অনুক্ষণ পরানুশীলনের সম্ভব । অতএব মনের দ্বারা ভগবদনুল্মরণ 
চক্ষুর দ্বার! ভগবদ্-ভাবোভাবনক্ষম ীমূর্ত্যাদি দর্শন, কর্ণ ছারা 
ভগবন্মহিমা-শ্রবণ, রসনার দ্বারা ভগবৎবিষয়িণী কথার অন্নবর্ণন 
ও শ্রীন্ীমহা প্রসাদ ভক্ষণ, নাসিকা দারা ভগবদর্সিত তুলগী- 
চন্দনাদ্দির আস্তান গ্রহণ এবং দ্বকের দ্বারা শ্রীমূত্তি স্পর্শ ও সাধু- 

দিগের সহিত আলিঙ্গনই উৎকৃষ্ট সাধন। 
শ্রীমুত্তি দর্শন-_ ঈশ্বরের প্রাকৃত মৃত্তি নাই, কিন্তু সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপ অবশ্যই স্বীকৃত। উহার পূর্ণাবির্ভাব বন্ধঞীবে সম্ভব নহে) 
অতএব পরমেশ্বরের যে কোন ভাব ধ্যান কর! যায় তাহাই 
অসম্পূর্ণ পৌত্তলিক ভাব হইবে। বাক্যের দ্বারা পৌন্তলিকতা 
সহজেই. পরিত্যাগ হয়, কিন্তু উপাসনা কাণ্ডে তাহা সম্ভব হয় 
শী আস্মাতে প্রেম দ্বারা পরমাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ কিয়দংশ প্রতীত 
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হন, কিন্তু মনে ধ্যানযোগে কিঞ্চিৎ প্রাকৃত ভাবাপন্ শ্ীমুত্তির ভাব 
প্রকাশ হয় এবং দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা এ ্রীমৃত্তির অধিকতর গাঢ় 
প্রাকৃতন্ গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ সাধকগণ এ ত্রিবিধ শ্ৰীযৃত্তিতেই 
সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত ভাবকে অৰ্জ্জন করিবেন-_ইহাই বিধি । দেহ, 
মন ও আত্মা ওঁ ত্ৰিবিধ অধিকরণে ভগবানের আবির্ভাবকে শ্রীমুত্তি 
কহ! যায়। অতএব শ্রীমূত্তি অবহেলনকারীদিগকে ভক্ত বলিয়া 
স্বীকার করা যায় না! শুদ্ধ জ্ঞানী বলা যায়। 

আত্মাতে যখন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের উদয় হয়, তখন ভক্ত্যাধিকারী 
ব্যক্তিদের এ সম্প্ভাব উচ্বলিত হইয়া মন পর্য্যন্ত, তদন্তে দেহ" 
পর্য্যন্ত ব্যপিত হয়। এইরূপ হইলে দর্শনেক্রিয় তৃপ্তিকারী শ্রীমুত্তির 
প্রকাশ স্বভাবতই হইয়া থাকে। ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব প্রযুক্ত 
কৃষ্টিত বা অকু্টিত সমুদায় ভাবই নিৰ্দোষ । যদ্রিশ্রীমুত্তির সেবার 
দ্বার! ভগবদ্বিষয়িণী রতির উদয় হয়, তবে কেবল নিব্বিশেষ চিন্তার 
শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? নিব্বিশেষ ব্ৰহ্ম চিন্তার ফলই বা কি? কেবল 
আত্মপ্রসাদ মাত্র। সেই আত্মপ্রসাদ যদি অধিকরূপে শ্রীমৃন্তিৎ 
সেবকের প্রাপ্ত হয়, তবে স্্রীমৃত্তি ও শ্রীযুত্তিসেবকের কেবল আ্ুরিক 
যুদ্ধ মাত্র। যনেচ্ছুদিগের প্রেম” ভাব, সাধন, ও তত্তৎ অধি- 
করণরূপ আত্মা, মন ও শরীর এই সকলের তত্ব বিচার এ পর্য্যস্ত না 
হওয়ায় এই শ্রীমুদ্তি সম্বন্ধে তাহাদের গাঢ় ভ্রম আছে! 

“হরি স্মরণাত্মক শ্রবণ-বীন্তুন বিষয়ে £ কৌন পক্ষেরই বিবাদ 
নাই। শ্রবণ-বীর্তনরূপ হরিস্মরণই সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্বরূপ? 
_ ইহ] শাস্ত্ৰে দৃষ্ট হয়। অন্য কন্ম-প্রায়শ্চিত্থের প্রয়োজন নাই। 
হরি স্মরণের সংখ্যা রাখার নাম জপ অতএব জপকে পৃথক প্রত্যঙ্গ 
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কহ! যায় না। মালা-জপদ্বারা পুনঃ পুনঃ সংস্য:ণই হইয় 
থাকে । ধ্যান ও ধারণাও সংস্করণ মাত্র। শবণ-কীন্তনাদি না 
প্রকার ভক্তি লক্ষণে কিছু ভেদ আছে, কিন্তু সকল গুলিঃ 
স্মরণাত্মক । 
্রীশ্রীমহাগ্রসাদ সেবনের প্রতি $-- অনেক তর্কবাদীর 
সংশয় আছে। শাস্ত্রে বহু স্থানে ভগবৎ প্রসাদের মাহাত্ম্য লিখিত 
হইয়াছে। “নিধিবশেষবাদীগণ ভগবান্কে অমূর্ত ও পূরণ স্বরূপ মনে 
করিয়া তাহাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও খাগ্ সামগ্রী প্রভৃতি অর্পন 
করা অযুক্ত হয়'--এরূপ সিদ্ধান্ত করেন। অদৃরদর্গিত৷ প্রযুক্ত 
তাঁহার! বুঝিতে পারেন ন! যে, আত্মপ্রসাদই উপাসনার একমাত্র 
লক্ষ্য । বাক্যের দ্বার! স্তব-বন্দনাদি এবং ভগবানের মহিমা বর্ণ 
করারই বা প্রয়োজন কি? শ্রীভগবান্‌ পূর্ণ স্বরূপ, অতএব তিনি 
কোন প্রকার উপাসনা» স্তব, পূজা, বন্দনা বা কীন্ত'ন বাঞ্চা করেন 
ন, তবে যে ভক্তগণ অহরহঃ তাহার যশকী ব্রন করতঃ আতর” 
"হইয়! ভ্রমণ করেন, সে কেবল তাহাদের রাগোক্ডেজিত কার্য্য বই 
আর কিছুই নহে। আত্মপ্রসরতাই_তাহার মুখ্য ফল। তদ্রগ 
পুজা ও ভোগাদির জন্য য দ্রব্য সংগ্রহ, তাহাও ‘প্রেমোত্তেজিত' 
বলিতে হইবে ৷ যাহারা এই অপুর্ধ প্রকরণের মাহাত্ম্য উপলক্ধি 
করিতে পারেন না, তাহারা ভক্তিহীন ও হূর্ভাগা ৷ ভক্তের সমুদায় 
জীবনই ঈশ্বর প্রীতার্থ- নিযুক্ত হয়, একারণ আহার-বিষয়েতেও 
ভক্তদিগের ঈশ্বর-ভাবের সহিত সংশ্রব আছে। অনিবেদিত "দ্রব্য 
আহার করিলে স্বার্থ সাধন-রূপ প্রলোভন বৃদ্ধি হর। কিন্তু ভক্তি- 
পুর্ধক ভগব্দর্পিত নিষ্পাপ ভ্রব্য ভোজন করিবার সময় কিঞ্চিৎ 
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কিঞ্চিৎ প্রেমের কার্ধা হইয়া থাকে। প্রেমের অনুশীলন অত্যন্ত 
ছুল্লভি, অতএব যে কার্ধোর দ্বারা তাহা হয়, তাহারই মাহাত্ম্য 


গাছে। ইহাকে অত্যন্ত পবিত্র কহা যার, যেহেতু জড়ানন্দরূপ 
ভ্রম-পাপকে ইহার দূরীভূত করিবার সামর্থ্য আছে। 
ক্ষেত্ৰ মাহাত্ম্য দৃষ্ট হয় ৪--ভোগোপি সাধয়তি যোগফলং হি 
যত্ৰ!’ কন্মশাস্ত্রের শাসনরূপ বর্ণাশ্রম-ধন্মই সর্বদা ভক্তির নিকট 
তুচ্ছ, অতএব বর্ণের উচ্চতা-নীচতারূপ যে অজ্ঞানবিধি তাহাও এই 
পবিত্র ভগবং-প্রসাদের দ্বারা সংস্কৃত হয়। অতএব শ্রীশ্রীমহা- 
প্রসাদকে অদ্ভুত বীর্যাসম্পন্ন কহ! যায়। কিন্তু নিজ জিহেবন্দ্রিয় 
তর্পণোদ্দেশে সুস্বাদু দ্রব্যাদি মহীপ্রসাদের নামে ছলনা করিয়া, 
লোভ করিয়া! খাইলে, তদ্দারা মহাপ্রসাদ সেবার পরিবর্থে 
'রাবণের সীতা হরণের ন্যায় অপরাধই হয় । তদ্দারা অপরাধ 
ফলে মহী প্রদাদের অদ্তৃত বাধ্য নরক গমনের সহায়তার কার্ধ্য 
করেন। এবং সেই মহাপ্রসাদকে ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যরূপে অর্থ 
লাভাশায় বিক্রয়ের ছলনাও মহা অপরাধজনক । 
তুলস্যাদি আঘ্রাণের দ্বারা 8_- তুলস্তাদি আন্বাণের দ্বারা 
অপর লাম্পট্যবৃত্তির উত্তেজকরূপ তীব্র গন্ধাদি পরিত্যক্ত হয়। 
 গন্ধদ্রব্যর লাম্পট্যে জগতে অনেক বিপদ ঘটে | কন্'সাধনরূপ 
দেহকে গন্ধদ্রব্যের দ্বারা প্রলেপন করতঃ মূঢ়গণ স্ত্ীবলাম্পট্য এবং 
আলম্ত প্রভৃতি অনেক অনর্থের উদয় করে। এ প্রবৃত্তিকে দমন 
করণার্থ গর -ন্ধযুক্ত তুল নী-চন্দনকে ভগবন্সিবেদিত করিয়া ধারণ 
করিলে ‘প্রত্যাহার ও পরান্ুশীলন+ উভয়ই হইতে পারে। 
| বৈস্কব চিহ্ন সকল ধারণ $- - বৈধ চিহ্ন সকল ধারণ 
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শাস্ত্রে বিধি আছে। যি বাস্তবিক ভক্তিক্রমে চক্রতিলকারি ধু 
হয়, তাহা! বৈধ ভক্তির উপকার করে, কিন্তু কেবলমাত্র এ সব 
বাহযলিঙ্গ ধারণ করার নাম ধন্ম্ধবজিত্ব । ধর্ম্মধ্বজীর! ভাগবছ 
শাস্ত্রের অধিকারী নহে। অতএব তাহাদিগকে বৈষ্ণব সাধুদিগেঃ 
সহিত সমান মান্য করা উচিত নহে । কেবল বাহ্য-লিঙ্গ যাহার 
ধারণ করে, তাহার! দাস্তিক, অতএব তাহাদের সহিত সন্ধম্মণ, 
লাপকরণ বা তাহাদিগকে ভগবদ্ধন্ম' শিক্ষা দেওয়ার প্রি 
(শ্রীভাঃ ১১/২৯/৩০ ) “নৈতত্ত্বয়। দাস্তিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ। 
অশুশ্রীষোরভক্তায় ছুবিবনীতায় দীয়তাং ॥” অর্থাৎ প্রীভগবা 
কহিলেন-_ “হে উদ্ধব ! তোমাকে আমি যে সকল তত্ব উপদেশ 
করিলাম, ইহ তুমি দাম্ভিক, নাস্তিক, শঠ, অশ্রদ্দবান, অভক্ত € 
দুিবনীত ব্যক্তিগণকে কখনই বলিবে না। তাহাদের সহিত মঃ 
বরা কর্তব্য নয়। দাস্তিক ব্যক্তির অভিমানী, সর্ব্বেশ্বর ভগবানের 
অস্তিত্ব যাহার! বিশ্বাস করে না, তাহার! নাস্তিক, ভক্তের নিবাঁ 
ভক্তবেষ ধারণ কবিয়া অন্য কার্য) যিনি উদ্ধার করেন, তিনি শঠ, 
যে ভক্তি বিষয়ক কথ শুনিতে শ্রদ্ধা না করে, সে অশুঞষু, বহিষ্দু 
কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ও বিষয়ী__ইহারা অভক্ত, দৈন্য জনিত বিনয় 
যাহার নাই, সেই ছুধিবশীত। কিন্তু সরলতার সহিত সাম্প্রদায়ি 
বৈষ্ণব চিহ্ন ধৃত ব্যঞ্তিদিগকে বিশেষ আদর করা আবশ্যক। যা 
বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ করিলে ভক্তের উন্নতি হয়, তবে তাহা 
আপত্তিকি? বাহ্য চিহ্ন মকলের প্রতি অধিক শ্রদ্ধা করিণে 
আন্তরিক বৃত্তির, প্রতি: স্বাভাবিক অমনোযোগ হইয়া উঠে। ও 
বিষয়ে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণের সর্বদা সতর্ক থাক উচিত৷ 


নাধকদিগের প্রেমোদয়ের ক্রম ২৯ 


অন্তর্ব ত্তিকে বাঁহ্য চিহ্নের অধীন করা কদাঁচ বিধির মৰ্ম্ম নহে । 

শ্রবণ-কীর্ভঁন প্রভৃতি :_ অঙ্গের দ্বারা যেমন পরভক্তি হয়, 
তদ্ধপ সীধুসঙ্গূপ অঙ্গের দ্বারা পরভক্তির অংশভূত ভ্রাতৃপ্রেম 
পরিপক হয়। অন্য জীবের প্রতি দয়াই যে ভক্তির অংশ, তাহ! 
(শ্রীভাঃ ৩। ২১। ৩১)--কৃত্া দয়াঞ্চ জীবেধু দত্বা চাভয়মাত্মবান্‌ ৷ 
মধ্যাত্মানং সহ জগৎ দ্রক্ষন্তাত্মনি চাপি মাম অর্থাৎ ‘হে বৎস 
তুমি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া প্রথমে জীবে দয়া এবং পরে 
মন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া প্রানি-মাশ্রকেই অভয় প্রদান কর ঃ এই- 
রূপ করিলে সহঅশীর্ঘরপী কারণার্ণবশার়ি-পুরুষ আমাতে আত্মসহিত 
অনন্তকোটি ব্ৰহ্মাণ্ড এবং তোমার আত্মীয় অস্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত 
আমাকে দেখিতে পাইবে ॥ অতএব পরোপকার পরাম্থশীলনের 
অঙ্গ নহে, কিন্তু ততস্বরূপ জানিতে হইবে । যথা (গীঃ ৬। ২৯৯৩১)-- 
সমাধিপ্রাপ্ত যোগীর দুইটা ব্যবহার_ ভাব ও ক্রিয়া। ভাব- 
ব্যবহার যথা-_‘তিনি স্বভূতে আত্মাকে এবং আমায় সর্ববভূতকে 
দর্শন করেন; ক্রিয়া-ব্যবহারেও তিনি সর্বত্র সমদর্শী ॥' সমস্ত 
জীবগণের হৃদয়ে পৃথক্‌ পৃথক্‌ অবস্থিত আমাকে অভিন্নরূপে আঁশ্রয়- 
পূর্বক সেই যোগী যখন আমার সচ্চিদানন্দস্বরূপের অবণ" 
বীর্তনাদ্রি দ্বার! ভজন করেন, তিনি যে কোন অবস্থায় অবস্থান 
করিয়ীও আমাতে বর্তমান থাকেন । es 

পুন £_ ‘সমোহহং সৰ্ব্বভুতেষু নমে দ্বেষ্যোইস্ডি ন প্রিয়ঃ। 
যে ভজস্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম ৷!’ (গী৯।২৯) 
| অর্থাৎ ‘আমি সর্ধভূতের প্রতি সমতা আচরণ করি; আমার 
কেহ দ্যা নাই,.কেহ প্রিয় নাই _ইহাই আমার সাধারণ বিধি । 


টা 


৩০ 'আদৌ'শব্দের ব্যাখ্যা 


কিন্ত আমার বিশেষ বিধি এই যে,__ “যিনি আমাকে ভক্তিপুর্ব্বব 
ভজন করেন, তিনি আমাতে আসক্ত এবং আমি তাহাতে আস্ত 
থাকি॥” ভগবদ্ক্তি ও সব্বজীবে দয়! এই ছুইটিকে যিনি স্বত! 
বৃত্তি করিয়া জানেন এবং তদন্ুুযাঁদী সাধন করেন, তাহার পরান 
শীলন হয় না, কিন্তু পরান্থশীলনের আভাস মাত্র হয় । অতএব দঃ 
মৈত্রী, ক্ষমা, দান ও মান প্রভৃতি যত প্রকার পরোপকারের লক্ষ 

. আছে, সে সকলি ভক্তযন্তভূতি। ইহার মধ্যে উচ্চ, সম ও অধম 
পাত্রভেদে মান, মৈত্রী ও দয়া ইহারা অনুরাগের স্বরূপাংশ £ অত 
এব ভক্তির অংশ ৷ দান-_ “ওষধ, বস্ত্র, আহার, জল প্রভৃতি দান। 
আশ্রয়-- ‘বিপদকালে সহায়তা ৷ শিক্ষা_ “অর্থকরী ও পরমার্ধ 
প্রদায়িনী বিদ্য।দীন।' এই প্রকার ক্রিয়া! সকল পরানুশীলনে; 
প্রত্যঙ্গ | 


পরানুশীলনের প্রত্যঙ্গ অসংখ্য, কেবল প্রসিদ্ধ প্রত্যঙ্গ সকঃ 
সংক্ষেপতঃ উল্লিখিত হইতেছে । সংক্ষেপতঃ শ্রবণ, কীর্তন, অনু" 
স্মরণ ও পরোপকার ইহারাই প্রধান প্রত্যঙ্গ । যথা- চৈঃ চঃ না? 
. ২ অঙ্কে ‘অন্তঃ প্রসাদয়তি শোধয়তীন্দ্রিয়াণি মোক্ষঞ্চ তুচ্ছয়তি ঝি! 
পুনরর্থকামৌ ৷ সগ্'কতার্থয়তি সন্নিহিতৈক জীবানন্দসিদ্ধু বিবরে 
নিমজ্জঘন্তী॥” অর্থাৎ__ ‘ইনিই সেই ভক্তি দেবী ৷ কারণ ইহা? 
_ নিকটবর্তী হইলেই মানবগণের অস্তঃকরণ প্রসন্ন ও ইন্দ্রিয়গ' 
বিশুদ্ধ হয় এবং তাহারা সগ্ভই কৃতার্থ হইয়া থাকে। তখন অং 
ও কামের কথা দূরে থাকুক, মোক্ষও তুচ্ছ বোধ হয়। জীব 
আনন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়৷” 


সাধকাদগের প্রেমোদয়ের কম ৩১ 


প্রত্যাহার$-_ পরান্ুশীলনের প্রতাঙ্গ সকলে যে সকল প্রত্যা- 
হার দণিত হইয়াছে, তাহ! প্রদীপের ছায়ার ন্যায় রাগের অনুগামী, 
এজন্য তাহাদিগকে স্বাধীন প্রত্যাহারের মধ্যে গণিত কর] হয় 
নাই। চিদানন্দ জীব বিষয় মৃগয়ায় প্রবেশপূর্ধক কম্মফল ভোগ 
করিতেছে । জীবের স্বধাঁমে প্রত্যাবর্তনের নাম “প্রত্যাহার 1” 
কঠোপনিষদে (১1 ৩। ৩-৫, ৯)- একটা রূপক ব্যাখ্যা হইয়াছে 
সংসারের অতীত বৈষ্ণব পদ অর্থাৎ ভগবদ্ধাম লাভ করিতে হইলে 
যে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা প্রকাশ করিতেছেন, যথ! 
-_-'জীবাত্ম। শরীবাধিভিত রী, শরীর-_ রথ, তাহার চালক বুদ্ধি- 
রূপ সারথি, মন ইন্দ্রিয়-নিয়ন্ত্রক প্রগ্রহ বাঁ লাগামরূপ রজ্জ। 
এই শরীরকে বুদ্ধির সাহায্যে জীবায়ার প্রেরণায় বিষ্ণু উপাসনায় 
নিয়োজিত রাখ! কর্তব্য । বিবেকিগণ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্জিয়বর্গকে 
অশ্ব কল্পনা করেন, শব্দাদি ইন্দ্রিয়-গ্রান্য বিষয়গুলিকে সেই 
ইন্ডিয়াশ্বের সঞ্চরণ ক্ষেত্র বলিয়া থাকেন এবং শরীর, ইন্দ্রিয়, 
মন ও বুদ্ধিযুক্ত জীবাত্বীকে সুখছুঃখাদির ভোক্তরূপে নিদ্দেশ 
করেন। যিনি বিবেকযুক্ত বুদ্ধিরপ সারথি সম্পন্ন হন এবং নিগৃহীত- 
মনা হন, তাহার ইন্দ্রিয় সারথির আজ্ঞাবীন অশ্বগণের ন্যায় বশী- 
ভূত হয়, অর্থাৎ ইচ্ছামত সংপথে পরিচীলনের যোগ্য হয় যে 
ব্যক্তি বিবেকযুক্ত বৃদ্ধিকে সারথি করিয়া ও মনোরূপ প্রগ্রহকে বশে 
ধারণ করিয়া থাকেন, সেই সমাহিতমনা শুচি পুরুষ সংসারের 
পরপারে যাইয়া অধিগন্তব্য প্রীবাস্ুদেবের সেই পরম পদ প্রাপ্ত 
হন।* যাবতীয় শাস্ত্র জীবের উপকারের জন্য রচিত হুইয়াছে। 
অথাৎ শাস্ত্রে যত প্রকার প্রক্রিয়া নিণীত হইয়াছে সে সমুদ্বায়ই 





৩২ 'আদৌ”- শব্দের ব্যাখ্যা 


প্রত্যাহারের উপযোগী । তপস্তা, যজ্ঞ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, ত্যাগ, | 
শম, দম, ভিতিঙ্গা, আজব, অস্তেয়। শৌচ, ইন্জিয়-নিগ্রহ, 
অক্রোধ, সত্য, ধী, বিদ্যা, এবং সাংখ্য এই প্রকার অনেক শব্দ 
শান্সে দৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যে কতকগুলি দেহের, কতকগুলি মনের 
ও কতকগুলি ইন্দিয়ের উপকার করে । বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, ত্যাগ, 
শম, দম, ইক্জিয়-নিগ্রহ এইপ্রকীর যত প্রক্রিয়া কথিত আছে, মে 
সমুদায়ই ইন্জিয়ের প্রত্যাহারের উপযোগী। তগস্তা, যজ্ঞ, শৌচ 
ও অনেক প্রকার যোগসাধন শরীরের প্রত্যাহার সম্পন্ন করে । 
তিতিক্ষা, আঙ্জব, অস্তেয়, অক্তোধ, সত্য, ধী, বিদ্যা, সাংখ্য এই 
প্রকার অনেক প্রক্রিয়ার দ্বারা মনের নিগ্রহ সাধিত হয়। এই 
সমুদায় প্রক্রিয়ার ফল যে--‘প্রত্যাহার-সাধন’ তাহ! সমুদায় 
গীতাবাক্যে প্রমাণিত হয় ৷ যথা- গীঃ ৫৷৫, ৫1২, ৫1৬, ৫1৫, 81১৮ 
ইত্যাদি গ্লোকে বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে । এঁ সমুদ্বায় উপায় 
দ্বারা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হইলে আত্মার স্বরূপোপ= 
লক্ধি সম্পন্ন হয়। প্রাকৃত বিষয় সকল হইতে অতন্নিরাকরণ দ্বারা 
আত্মতত্ব পরিষ্কুত হইলে আত্মার স্ববৃত্তিরপ ভক্তির প্রকাশ হয়। 
এই সকল দৈহিক, ওঁন্দ্ৰিক ও মানসিক সাধনের দ্বারা দৈছিক, 
এন্দ্রিক ও মানসিক পাপসকল নষ্ট হয়। এ সমস্ত পাপ জীবের 
আত্মতত্ব বিনির্ণয়ের পক্ষে সর্ববদ] ব্যাঘাত জন্মায় । সমুহ পরানু*; 
শীলন উপায় ভক্তির একটি অঙ্গ, তদ্রপ ভক্তি-সাধনরূপ প্রত্তযা*: 
হারও তাহার দ্বিতীয় অঙ্গ জানিতে হইবে। এই পাপ সকল, 
পরিত্যাগের দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয় ও ভক্তি স্বীয় বৃত্তির প্রকাশ: 
করিতে সক্ষম হয় । ‘সাংখ্য, যোগ, কর্ম্ম ও তপন্তাদি--ভক্তিযোগ: 


সাধকাঁদগের প্রেমোদয়ের কম ৩৩ - 


মবলঘ্বন করিলে কোন ফলেই বঞ্চিত হইবে না। বেদ-পাঠ, যজ্ঞ 
গনুষ্ঠান, তপন্তা, দান ইত্যাদি যতপ্রকার জ্ঞান ও কণ্ম” আছে, সে 
পমুদ্ায়ের যে ফল তাহ! ভক্তিযোগের ছারা লাভ করিয়া সর্ব্বোৎ- 
কষ্ট আদি ও পরমধাম প্রাপ্ত হও।' এই (৮1২৮) গীতাবাক্যে 
বর্ণিত আছে। অদ্বৈত সাধনও প্রত্যাহারের একটি প্রত্যঙ্গ । 
ইহার দ্বার! চিত্তের সম্যক প্রত্যাহার সাধিত হইতে পারে, তাহা_- 
ভাঃ ১২1 ৫। ১১-১২ শ্রোকে প্রমাণিত হইয়াছে । 
‘অহং ব্ৰহ্ম পরং ধাম ব্রঙ্গাহং পরমং পদম্‌। এবং সমীক্ষ্য 
চাত্সনমাত্বন্ঠাধায় নিক্চলে॥ প্দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং 
বিষাননৈঃ। ন দ্রক্ষ্যসি শরীরপ্চ বিশ্বঞ্চ পৃথগাক্মনঃ ৪ অর্থাৎ 
‘আমিই ত্রদ্মাখ্য পরমধাম এবং পরমপদর ব্রন্মই আমি -এই 
বিচাবপুর্ধক “নিরুপাধিক ্রন্ম বস্তুতে চিত্ত সমর্পণ করিলে তুমি 
বিষাক্ত মুখ দ্বারা স্বপদে দংশনরত তক্ষককে, নিজ দেহকে এবং এই 
বিশ্বকে আত্মবস্ত হইতে পৃথকরপে দর্শন করিবে না এই প্রকার 
অদ্বৈত চিন্তার ফল গীতীয় ১৮1৫৪ শ্লোকে-- ভ্রঙ্ষতূতঃ প্রশ্ন 
নায়! ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ৷ সমঃ সৰ্ব্বেষু ভূতেষু সপ্ভক্তিং লভতে 
পরাম্‌ ৷৷ অর্থাৎ-- 'জড়োপাধি বিগত হইলে জীব অনাবৃত-চৈতন্য- 
স্বরূপে-ব্রহ্মত! লাভ করেন। এবন্ডুত ব্রহ্মঙ্রূপ-সম্প্রাপ্ত, প্রস্গা যা, 
 সর্ষভূতে সমবুদ্ধি পুরুষ শেক বা আকাঙ্র। করেন না। ক্রমশঃ 
ত্রক্মভাবে স্থির হইয়া আমাতে পরাভক্তি অর্থ/ৎ নিগুণা ভক্তি লাভ 
করেন ॥ অহঙ্কারকূপ বিষয় বন্ধন হইতে আত্মাকে ছিন্ন করিয়া 
. ত্রন্মের অস্তিত্বে স্থাপন করিলে আর চিত্র-বিক্ষেপের সম্ভাবনা 
ই থাকে না, কিন্তু অভ্যাস সম্পূর্ণ হইলে পরাভক্তিরূপ নিরুপাধি 
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দ্বৈত সিদ্ধি হয়। 

প্রত্যাহারের অনেক অঙ্গ আছে । সমুদায় অঙ্গই যে সাধন 
করিতে হইবে এরূপ নহে । এ বিষয়ে ( গীতা ১২৷১০-১১ ) শ্লোকে 
বণিত আছে-- “যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মদর্পিত কর্ম“ 
আচরণ কর, তাহ! করিলে ক্রমশঃ অভ্যাস ও অবশেষে মদীয় 
সবিশেষ তত্ত্বে চিত্তস্থৈর্ধ্যরপ সিদ্ধিলাভ করিবে ॥ “যদি মদগিত 
কর্ম্মাচরণেও অশক্ত হও, তবে আ'ত্মববান হইয়! সমস্ত কন্মের ফল 
ত্যাগ কর!’ সিদ্ধান্ত এই যে,যে কোন পুর্বববিহিত ব! ভাবী 
নিশ্চিতব্য উপায়ের দ্বারা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার সম্যগ- 
রূপে সম্পন্ন হয়, তাহাই প্রত্যাহারের প্রত্যঙ্গ ; অতএব তত্ব 
প্রত্যঙ্জের নিশ্চিত সংখ্য! দেওয়া যায় না। 

প্রত্যাহার উপায়-ভক্তির অঙ্গ বিশেষ হইলেও অবিবেকী 
লোকের পক্ষে তাহা বিপদ-জনক হয়। অনেকেই তপন্তা, কম্ম্ 
অদ্বৈত-জ্ঞান, যোগ, ব্রত প্রভৃতি প্রত্যাহারের প্রত্যঙ্গকে মুখা. 
ফল বলিয়া স্বীয় স্বীয় উন্নতির দ্বার রুদ্ধ করেন, ইহ] অত্যন্ত শোচ- 
ণীয়। অতএব সাধকগণ সাবধানতাপুর্বক উপায়-ভক্তির প্রত্যঙ্ 
সকলকে কেবল উপায়রূপে জ্ঞান করিবেন, কখনই ফল বলিয়া বিশ্ব 
করিবেন না। উপায়ভেদে সাল্প্রদাঘ়িকভেদ হইয়া থাকে, অতএব 
যে কাল পর্যান্ত সকলেরই উপায়কে “উপায়” ও ফলকে “ফল? 
বলিয়া নিশ্চর থাকে, সেকাল পর্যন্ত পরস্পরের উপায়ের ভিন্নতা 
প্রযুক্ত সাম্প্রদায়িক বিবাদ হইয়া থাকে; তাহ! অপ্রয়োজন। 
অতএব আাস্তিক্য জ্ঞান ও যুক্ত-বৈরাগ্যের সহিত প্রত্যাহারকে 
সুদম্পন্ন করিতে হইবে । 
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জ্ঞান দ্বারা মুক্তি যেমন হয়, জ্ঞান দ্বার! বন্ধনও হয়। জ্ঞান যদি 
আবস্তিক্যঘুক্ হয়, ঈশ্বরতত্ব প্রতিপ!দক হয়ঃ তবেই তাহ] জীবের 
মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি-সম্পাদক হয়, নচেৎ বিষয়-জ্ঞান, শুদ্ধ-জ্ঞান 
ত্যাদি রূপ জ্ঞান সকল কেবল সংসার বন্ধন বদ্ধন করে। ইহার 
প্রমাণ (গী; ১৪1৬) ‘প্রকৃতির ত্রিগুণের মধ্যে সত্বগুণ অপেক্ষাকৃত 
নিৰ্ম্মল, প্রকাশকারী ও পাপশুণ্য হইলেও ইহাই চৈতন্ত-স্বরূপ 
জীবকে জ্ঞানসঙ্গ ও সুখের সঙ্গ দ্বার! বদ্ধ করে।” নিরুপাধি দ্বৈত- 
জ্ঞান দ্বার! জীবের স্বাভাবিক অবস্থা অথাৎ মুক্তি সিদ্ধ হয়। কিন্তু 
জ্ঞান যখন বিষয়-জ্ঞান অর্থাৎ নাস্তিক সিদ্ধান্তে প্রবৃত্ত হয়, তখন 
তাহা দ্বার! জীবের দৃঢ় বন্ধন হয় ।” ইহ! সব্বশাস্ত্র সম্মত ৷ ‘বিদ্বো- 
ন্মাদ তরঙ্গিণী' গ্রন্থে নাস্ডিকের সিদ্ধান্ত এই যে ‘অহে। কুত্র কর্ম 
কেন দুষ্ট, কদা কেন বা উপাজ্জিতম্‌ ! জন্মান্তর-কৃতমিতি চেৎ তদেব 
নাস্তি, প্রমাণাভাবাৎ স্বখছুঃখাদিকং পুনঃ প্রবাহধর্ম্মতয়া, শরীরি 
নাম্‌ নিয়তং। বস্তুতো জগদেতদসদিতি সববমিদ ভ্রম এব 1 এই 
প্রকার সিদ্ধান্তের দ্বারা জীবের বন্ধন হয়। ইহাকে কেবল বিষয় 
জ্ঞান বলা যায়। সাধারণ পশুদিগেরও এই সিদ্ধান্ত, যেহেতু 
তাহার পূর্বব ও পর এই ছুই অবস্থার আলোচনা করে না, এবং 
তাহাদের কম্মফলের উপলব্ধি নাই। কেবলমাত্র প্রবাহমান 
স্বভাবকে স্বীকার করে, অতএব তাহারা কেবল ইন্দ্রিয় সেবায় দিন- 
পাত করতঃ মরণান্তে নিকৃষ্ট অবস্থাকে প্রাপ্ত হয়। পক্ষীস্তরে 
৷ জীবের সত্তা অস্বীকার করতঃ যাহারা একমাত্র ব্রচ্মে পর্য্যবসান হয়, 
: তাহারা শুকষজ্ঞানী। তাহারা চিদরানন্দময় জীবকে এরূপ জ্ঞানজালে 
 আবন্ধ করে যে, কদাচ তাহাদের আর যুক্তি হর না। সচ্চিদানন্দ 
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পরব্রচ্মের সংস্পর্শানন্ন অনস্তকাল পর্য্যন্ত সেবন করিয়া যে সকল 
পুরুষের! নিরুপাধি হন, তাহার ই কেবল যথার্থ মুক্ত সংজ্ঞা! প্রাপ্ত 
হন | নির্ববীণভূক, পুরুষদিগকে যুক্ত বল! যায় না, যেহেতু 
তাহার! সত্বগুণের বিকাশরূপ নির্বাণ প্রাপ্ত হওয়ায় নিপুণ 
সুখাস্বাদন করিতে পারে ন! ৷ যথা, চৈ: চঃ নাঃ রাম রায় বাক্যং 
'অরসিক জ্ঞানিগণ নিব্বাণরূপ নিম্বফল ঢুষিতে থাকুন । শ্রীনাম- 
তত্বরসবদ্‌ আমরা কিন্তু মদনাবেশে মন্থরগতি-বিশিষ্ট গোপ- 
রামাগণ নয়ন-কটাক্ষে যে শ্যামরস পান করিয়াছেন, তাহারই 
অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ পান করিব ৷” পুনরায় উক্ত প্রসঙ্গে শ্রীরামরায়ের 
উত্তর £-_ '্রীহরির চরণদ্ধয়ে অনুরাগের সহিত ধাহাঁদের নৈকট্য, 
জড় বিষয়রাগে নহে £ নিরতিশয় প্রেম-সহকারে হরিভক্তিযোগে 
বাহাদের প্রীতি, অষ্টাঙ্গযোগে নহে; প্রণয়হ্মুত্তি ভগবানের 
অঙ্গরাগে ধাহ!দের আস্থা, জড়দেহে নহে, তীহারাই সরস-প্রকৃতি- 
যুক্ত প্রকৃত মুক্ত; অন্য মুক্ত ব্যক্তিরা, প্রাকৃত মুক্ত নহেন ।” এবং 
গীতায় ১৮৫২০, ২১ ও ২২ শ্লোকোক্ত ত্রিবিধ জ্ঞানকে অতিক্রম: 
করতঃ এ শধ্যায়ের ৬৪ শ্লোক হইতে ব্যাখ্যাত যে নিগুণ জ্ঞান, 
তাহ] অবলম্বন করিলে শ্রীরাম রায়োক্ত মুক্তির আবির্ভাব হয়। 
যথা, দৰ্ববগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃংমে। পরমং বচঃ । ইষ্টোহসি মে দৃঢ় মির 
ততে! বক্ষ্যামি তে হিতম্‌ 11৬৪. এমন্মনা] ভব’ ইত্যাদি (৬৫) 
এবং “মব্বধন্মণীন৬ ইত্যদি-৬৬। 
শ্লোকব্রয়ে আস্তিক্য জ্ঞানের ব্যাখ্যা করিয়া যুক্ত বৈরাগোর 
ল্যাখ্যা 8-যথা_বৈর।গ্য পদের সহিত যুক্ত শব্দের যোগ-দ্বারা, 
সহজে জানা যায় যে, -বৈরাগ্য যুক্ত বা উপযুক্ত এক প্রকার আর; 
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অনুপযুক্ত বা ফন্ত অন্য প্রকার! ফলাকাজ্ঞারহিত সংকর্ম্ম এবং 
সদাচার পালন করিয়! ঈশ্বরাপিত চিত্তবৃত্তিদ্বারা যথাবিধি শৌচা- 
চার, সচ্চরিত্রান্ুষ্ঠান দ্বার! জীবগণের সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্তি 
প্রাপ্তি হয়। যথা (গীতা ৩1১) = “অগ্নিহোত্ৰাদি কৰ্ম্ম ত্যাগ 
করিলেই সন্ন্যাসী হয় না, অদ্ধনিমীলিত-নেত্র হইয়! দৈহিক চেষ্টা- 
শৃন্য হইলেই অষ্টাঙ্গ যোগী হয় না। কিন্তু কম্মফল ত্যাগ পূর্বক 
যিনি কর্তব্য কৰ্ম্ম সকল আচরণ করেন, তাহাকেই ‘সন্যাসী’ এবং 
‘যোগী’, উভয় নাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে ॥ ফন্ধ বৈরাগ্য 
অত্যন্ত নীরস, চিত্ত কাঠিন্তের কারণ, অতিশয় গর্বব উৎপাদন করে 
এবং তুচ্ছ; ইহা *মর্কট বৈরাগ্য” আখ্যা দ্বারা সাধুজন-কর্তৃক 
তিরস্কৃত হইয়া! কেবল সংসার ছুঃখকেই প্রদান করে । শ্রুতিতে = 
‘ন ত্যাগেন একে অমৃতত্বমানশু' ইত্যাদি । অর্থাৎ--কেবল ত্যাগ 
দ্বারাই কেহই পরমপদ লাভ করে ন! ৷” এবং (গীতা ১৮1৮) 
-_-পনিত্যকন্মের সন্নাাস সম্ভব নয়, ভ্রমক্রমে যাহার! নিত্যকর্ম্ম 
পরিত্যাগ করেন, তাহাদের ত্যাগই তামস ত্যাগ । যিনি নিত্য- 
কৰ্ম্মকে ক্লেশকর জানিয়! ভয়ের সহিত ত্যাগ করেন, তাহার 
ত্যাগই ‘রাজস ত্যাগ’; তিনি ইহা দ্বারা ত্যাগের ফল প্রাপ্ত হন: 
না। যথা (গীতা ৩৬) = “যাহার চিত্ত শোধিত হয় নাই, 
তাহার কন্মে-জ্রিয় সংযম করিলে কি হইবে? সেই ব্যক্তি কন্মে” 
ন্রিয় সমূহ সংযম করিয়া মনে মনে ইন্সিয়ার্থের লাট 
করিতে থাকিবে । অতএব সেই মৃঢ়কে মিথ্যাচারী বলা যায়।” 
|. “বৈরাগ্য গ্রহণ করিবা মাত্র জীবের সংসার মুক্তি হয়’ এই 
বিশ্বাস হইতে অবৈঞ্চব সন্মান ও সহবাসরপ বৃহদনর্থের উৎপত্তি 


মা 
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হইয়াছে । বৈরাগ্য ছুই প্রকার _- যুক্ত ও ফন্ত। কেবলমাত্র ( 
কিছু বৈরাগ্য ধারণ করতঃ ভ্রমণ করিবার দ্বারা ‘ফন্ত বৈরাগ্য! 0 
আচরিত হয়। তাঁহার! বৈষ্ণব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে প্রকৃত সাধু-, 
দিগের অপমান ও সরলচিত্ত ব্যক্তিদিগের তদনুকরণ দ্বার! অধঃ- « 
গতন হয়| যথা, চৈঃ চঃ “ক্ষুদ্ৰজীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া। 
ইন্দ্রিয় চরাঞ বুলে প্রকৃতি? সন্তাধিয়া ৷৷” সমুদায় ভোগ পরিত্যা! | 
‘পূৰ্ব্বক বৈষ্ণব চিহ্ন সকল ধারণ করিয়া যাহারা সংসার হইতে 
দুবীভূত হন, তাহাদের বৈরাগ্যও ‘ফন্ত’ ৷ 
(ভঃ রঃ সিঃ ১1১/১২৬)-_- “প্রাপঞ্চিকতয়া বৃদ্ধা! হিসি i 
মুমুক্ষুভিঃ পরিতযাগে। বৈরাগাং ফন্ত কথাতে ॥৮ অর্থাৎ 
“মুমুক্ষুজন কৃত প্রাকৃত বুদ্ধিতে হরিসম্বন্ধি শান্ত, শ্রীমূণ্তি, শ্রীনাম, 
মহা প্রসাদাদি,-গুরু প্রভৃতি হরি সম্বন্ধীয় বস্তুকেও প্রাকৃত জ্ঞানে 
পরিত্যাগ করিলে ইহাই ‘ফন্ত বৈরাগ্য’ নামে অভিহিত হয়। 
তথাচ (ভাঃ ১১৷১২৷১১) শ্লোকে-_ নি রোধয়তি মাং যোগো ন। 
সাংখাং ধৰ্ম্ম এব চ। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগে! নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণ] ॥' 
অর্থাৎ -- “সৎসঙ্গ সর্ধবিষয়ে আসক্তি বিনাশক বলিয়া উহা! 
আমাকে যেরূপ বশীভূত করে; যোগ, সাংখ্য, অহিংস।দি সাধারণ 
ন্মণনুষ্ঠান, স্বাধ্যায়, তপঃ, সন্যাস, যাগাদি, ইষ্টকম্ম কূপ খননা! 
পূ্তকন্ম? দক্ষিণা, ব্রত, দেবগুজা, সরহস্ত মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম অথবা 
যম-_ এ সকল আমাকে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে ন1। 
অতএব অভক্তিপর বৈরাগা নিতান্ত অকম্মণয, কিন্তু যুক্ত 
বৈরাগ্যই প্রত্যাহার-সাধক জানিতে হইবে। সমস্ত কর্তব্য কর্ম 
নিঞ্কামরপে সাধন করার নাম “যুক্ত বৈরাগ্য”। তথাহি গীতা, 
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১৮৯-১১)-- “যিনি কর্তব্যবোধে নিত্াকন্স অনুষ্ঠান করেন এবং 
নই কাধ্যের আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করেন তাহার ত্যাগই 
ক্রিক । দেহধারী জীবের সমস্ত কৰ্ম্ম পরিত্যাগ সম্ভব নয় | 
বতএব ধিনি সমস্ত কর্মফল ত্যাগী, তিনিই বাস্তবিক ত্যাগী 1) 
যোগ ও ক্ষেম লাভের আশয় শংন্ত ও নিজানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়। 
যনি কম্মমকলাদঙ্গ ত্যাগ পুর্ববক সমস্ত কঙ্গে অভিপ্রবুন্ত হন, তিনি 
সমস্ত কৰ্ম্ম করিয়াও কিছুই করেন না, অর্থাৎ সেই সমস্ত কর্ম 
ফলে আবদ্ধ হন না। তিনি স্বীয় শরীর ও চিন্বকে বুদ্ধির অধীন 
রাখিয়া, ফলাশা ও সমস্ত পরিগ্রহ অর্থাৎ সংগ্রহ চেষ্টাতিশয্য 
ত্যাগ করতঃ কেবলমাত্র শরীরযাত্র। নির্বাহের জন্য কর্ম করিয়া 
থাকেন, তাহাতে তাহার কদ্মজনিত পাপ বা পুণ্য কিছুই হয় 
না” অতএব দেহবাত্র। সম্যক্‌ নির্বাহের যে সকল প্রয়োজনীয় 
কৰ্ম্ম, তাহ! বৈরাগ্যেরই অঙ্গ, যেহেতু তাহ প্রত্যাহারের সাধক, 
কদাপি বাধক হয় না । অতএব গীতা (৬১৭-১৮) “নিয়মিত 
আহার-বিহারকারী, কর্ম্মসমূহে নিয়ত চেষ্টাবিশিষ্ট, পরিমিত নিজ! 
ওজাগরণকারী ব্যক্তির যোগ ছুঃখহরণক্ষম হয় ॥+ “যখন সাধকের: 
চিত্ববৃত্তি জড়াবিষ্টতা পরিত্যাগ করে এবং অপ্রাকৃত বিশেষ” 
সমূহে অর্থাৎ আত্মততে পরিনিষিত হয়, তখন সেই পুরুষ সমস্ত 
জড়কামশুন্ত হইয়া যোগযুক্ত হইয়া পড়ে: 1 
তত্ব জিজ্ঞাসাই অখিল কম্ণের উদ্দেশ্য । বিষয়াঁসক্তির ছার! 
এই তত্ব জিজ্ঞাসার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে, এজন্য বৈরাগ্যকে 
শ্রেয় বলা হইয়াছে । তত্ব-জিজ্ঞাসারপ পরান্ুশীলনের বৈরাগ্যরূপ 
 প্রত্যাহ।রই একমাত্র সহচর: দেহধারী পুরুষদিগের পক্ষে বৈরাগ্য 
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ব্যতীত পরানুশীলন নিতান্ত অসম্ভব ৷ কিন্তু গাঢ় বিবেচন] করিলে: 
শরীর থাকা সত্বে কর্মের অভাব: হইতে পারে না। যদিও: 
অভ্যাসের দ্বারা অনেক কর্ণের সংক্ষেপ করা যায় সত্য, কিন্তু এ 
অভ্যাসে যে কাল বিগত হয়, তাহা স্বল্পী নহে, অতএব কর্ম্ম 1 
সংক্ষেপের জন্য অভ্যাসের দ্বার! কালাতিপাত না করিয়া কেবল 
শারীরিক কর্ম্ম নির্ববাহ পূর্বক তত্ব জিজ্ঞাসায় জীবন ব্যয় বরা৫ 
কর্তব্য । এজন্য (ভাঃ ১1 ২ ৷ ৮১০ ) “ধৰ্ম্মঃ ব্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাৰ 
ইত্যাদি। অর্থাৎ -- “উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত, বর্ণাশ্রম ধন্য যখনদ 
পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগ উৎপন্ন করিতে পারে ন], তখন কেবলব 
পরিশ্রম মাত্রই তাহার ফল হয়।” ব্রিবর্গজনিত লৌকিক ধর্ম! 
(পুণ্যকৰ্ম্ম ) অর্থ ও কামকে উৎপন্ন করিয়া নিরস্ত হয় । আপবর্গা 
ধৰ্ম্ম ভরিবর্গ দ্বার] সীমাবদ্ধ নয় । আপবগ্য ধর্ম্মের অর্থ গৃহীত হইয়া: 
কাম লাভের জন্যই হয় না| ধর্মে যে অথ হয়, তাহাতে কাম 
লাভ হয়'বটে, কিন্ত কামেই ধম্মের একান্ত পর্যয বসান নয় । কাম 
যে ইন্দ্রিয় প্রীতিরূপ ত্রৈবগিক ধর্মের ফল, তাহ! আপবর্গ্ ধর্থে 
নাই । আপবর্গ্য-ধর্মেঅথ কামকে দেয় বটে, কিন্তু সে কাম 
কেবল জীবন-যাত্রার উপযোগী মাত্র । কামভোগ চরম নয়। উন্দরিঃ 
প্রীতির অনুসন্ধান এই ধৰ্ম্মে নাই। নিষ্পাপভাবে সহজে জীবন 
 নির্ববাহিত হইয়া জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য যে তত্ব-জিজ্ঞাসা, তাহা 
সম্পাদিত হওয়াই আপবগণ্য ধৰ্ম্মের তাৎপর্য্য। বন্ুকাণ্ড যাহাকে 
অর্থ বলে, তাহা এই ধর্মের অথ“ নয় । ্‌ 
আহার, নিদ্রা, বিহার, শয়ন, ভ্রমণ প্রভৃতি যত প্রকার 
শ্লারীরিক অভাব, আছে; এ সকলকে ন্যায্য উপায়ের দ্বারা বিশে 
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চপ নিয়মিত করিলে পরানুশীলনের বিশেষ সাবকাশ হয় । এই 
নিয়মকেই যুক্ত-বৈরাগ্য কহ! যায় । অতএব ( ভঃ রঃ সিন্ধু: পুঃ 
বিঃ ২। ১২৫) -_ “অনাসক্তস্ত বিষয়ান্‌ যথাহ-মুপযুঞ্জতঃ। 
নর্বন্ধ: কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্ত বৈরাগ্যমুচ্যতে ৷” অর্থাৎ __ “কৃষ্ণেতর 
বধরাসক্তিশূন্ হইয়া এবং কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্বন্ধ করিয়া তদীয় 
সবানুকূল বিষয়মাত্র গ্রহণ করিলে তাহাকেই যুক্তবৈরাগ্য 
[লে।” একপত্রীব্রত, অনালস্ত, যুক্রা হারী, যুক্ত-নিদ্রাবান, যুক্ত- 
ন্বসেবী, যুক্তবাক্‌, সংকথা-শ্রবণশীল, যুক্ত-শ্রমী এবং পরান্ুরাগ- 
যাকুল গৃহস্থগণই যথার্থ বৈরাগী ও যুক্ত। তদতিরিক্ত কোন 
শ্রণীর য.ক্তবৈরাগ্য দৃষ্ট হয় না। এই প্রকার য.ক্তবৈরাগ্য 
রাই প্রত্যাহার সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু যদি কেহ প্রত্যাহারের 
মধ না করিয়া কেবল পরান্থশীলনই করেন, তাহার ফল সম্বন্ধে 
বলিতেছেন । : 

যথা (গীতা ২৫৯) ‘বিষয়! বিনিবর্তস্থে নিৱাহারস্ত দেহিনঃ। 
রসবর্জ্ং রসোইপ্যস্ত পরংদুর্্ৰা নিবর্ততে ॥” অর্থাৎ- “রোগা দিভয়ে 
আহারাদি বর্জন করিলেও বিষয় নিবৃত্তি হয়, কিন্তু তাহাতে বিষয় 
তৃষ্ণা নষ্ট হয় না। পরস্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি স্বপ্রকীশানন্দ পরম- 
তত্বের রস-মাধুধ্য অনুভব করিয়া প্রাকৃত বিষয়-তৃষ্ণা হইতে 
বিমুক্ত হন” { পরান্ধুরক্তি ),- “লৌকিকী বৈচিকী বাপি যা 
ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কাধ্যা ভক্তিমিচ্ছতা |? 
(নাঃ পঃ রাঃ)। অর্থাৎ __ “মানবকুল লৌকিক ও বৈদিক যে 
সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, ভক্ত্যভিলাধি-ব্যক্তিগণ সেই সমস্ত 
ক্রিয়া যাহাতে হরিপেবায় অনুকূল! হয়, সেইরূপ করিবেন ।” 
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(পরানুশীলন)।” সমস্ত ব্রত ও উপবাসাদি পরানুশীলনও প্রত্যাহার 
সম্পাদক । যথা-_ (ভাঃ ৩৷১৷১৯ )-- “ত্ৰতানি চেরে হরিতোষ- 
ণানি’, ইত্যাদি । অর্থাৎ--‘তিনি হরিতোষণপর ব্রতসমূহের আচর 
করিয়াছিলেন ॥” (পরান্ুশীলন )॥ উপবাসও প্রত্যাহার-সাধক 
যথা -- “উপাবৃত্তস্ত পাপেভ্যে| যস্তু বাসে! গুণৈঃ সহ । উপবাস, মূ 
বিজ্ঞেয়ে। ন তু শরীর বিশোধণম্‌.” অতএব উপবাস শরানুশীলনায়। 
_ প্রত্যাহার সাধনার্থেই বিহিত। যথা, (ভাঃ ২৪।১৬)-_ : 
“তপস্থিনে! দানপরা। যশব্ষিনো মনস্বিনো মন্ত্রধিদঃ সুমঙ্গলাঃ। : 
ক্ষেমং ন বিন্দপ্তি বিনা য দর্পনং তন্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমোনম:॥৮ 
অথণাৎ-- ‘কি তপস্বী, কি দানশীল, কি যশস্বী, কি মন্ত্রবিৎ, কি 
সদাচার পুরুষগণ,_ ইহারা কেহই যাহার নিকট স্ব-স্ব অনুষ্ঠানাদি: 
সমর্পণ না করিয়া কোন প্রকারেই মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না, - 
সেই ‘সুভদ্রশ্রবাঃ” অর্থাৎ (মঙ্গলকীন্ডি) শ্রীহ রিকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার, 
ইত্যাদি বহু প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে, যে কোন প্রকারে. 1 
পরানুশীলনই সকলেরই সব্ধাবস্থায় সব্খত্র নিতান্ত মজলপ্রদ। ' 
অতএব __ “স্র্তব্যঃ সততং বিষ্ুবিশস্বর্তব্যো ন জাতুচিৎ। সৰ্ব্বে ' 
বিধিনিষেধাঃ স্ত,রেতয়োরেব বিস্করাঃ ॥* অর্থাং_-ভগবান্‌ বিষ্ণুকেই ' 
সৰ্ব্বদা স্মরণ করিবে,-- ইহাই একমাত্র বিধি ; তাহাকে কখনও 
বিস্বত হইবে না, ইহাই একমাত্র নিষেধ, অন্যান্য প্রত্যেক * 
বিধি ও নিষেধ--এই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বিধি ও নিষেধদ্বয়ের.কিন্কর মাত্র 1” * 
শ্রীজগন্নাথদেবের গুপ্তিকামাজ্জ“ন লীলায় প্রত্যাহারের বিষয়: 
বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকষ্ণকে হৃদয় সিংহাসনে 
বসাইতে হইলে নিজ হৃদয় নিৰ্ম্মল, শান্ত ও ভক্ত-জ্জল করিতে ৃ 
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হইবে। তথায় কণ্টক, তৃণ, কঙ্কর, ধূলি ইত্যাদি অনথ“সকল 
থাকিলে পরম সুখময় শ্রীকৃষ্ণ সেখানে আসিবেন না বা সেবাগ্রহণ 
করিবেন না। হৃদয়ের মল কি? তদ্ত্তরে -- ‘অন্যাভিলায, 
কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি চেষ্টা । তন্মধ্যে ‘অশ্যাভিলাষ’ _-ভগবদ্ধ- 
হিন্দু জীবের আত্রৈন্দ্রিয় তর্পণোদ্দেশ্যে যাবতীয় শাস্ত্র বিগহি'ত 
দড়ভোগ চেষ্টা । ইহ! কণ্টক, তৃণ, গুল্মাদির আকারে সেব্যের ও 
দীবের অঙ্গে বাহ্যতঃ বিদ্ধ করিয়া যন্ত্রণ! প্রদান করে। এগুলিকে 
মূলে হুদয়ক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত করিয়া একেবারে বহুদূরে 
নাক্ষেপ করিতে হইবে । কারণ, এগুলি দ্বারা জীবের কি বদ্ধদশায়, 
কি সাধনাবস্থায় কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারে না, বস্তুতঃ 
সর্বদা সব্বতোনভাবে বিরুদ্ধাচারণ করে এবং সমস্ত সত্তা শোষণ 
করিয়া পুষ্ট হইয়া অস্থা আবশ্যকীয় বৃত্তিকে যন্ত্রণা প্রদান করে। কি 
বাহ ব্যবহারে, কি পরমার্থে, কি শরীর ধারণ-পোষণ কার্ষ্যে কোন 
দনই সহায়তা না করিয়া কেবল শত্রুতা করিয়া বিদ্ব উৎপাদন 
কৰে| তাহাদের কোন প্রতিক্রিয়াই জীবের কোন প্রকারের 
সাবস্তাকতা সম্পাদন করিতে পারে না, অথচ বহিন্দখ জীবের 
মত্যাবস্কীয় মনে করাইয়া সত্তা শোষণ করিয়া নিজে পুষ্ট হয় 
বং জীবের সর্বনাশ সাধন, সর্বদা ও সর্বতোভাবে করিতে 
কে । সেজন্ত শ্্রীরপপাদ --. 'অন্ঠাভিলা ষিতা শুন্ঠ” শব্দের 
যবহার করিয়াছেন । 'কর্ম্মচেষ্ট!' _- *শাস্থীয় যাগ, যজ্ঞ, দান, 
ঠপস্তা প্রভৃতি দ্বারা স্বগর্ণদি উচ্চলোকে সুখ বাঁ ইহলোকে সুখ 
ভাগ বা প্রতিষ্ঠা লাভ করিব এই সকল বাপনাময়ী ক্রিয়া; উহ! 
লিমদৃশ কন্মণাকর্তের ঘৃণিবাঘুতে বাসনারূপ ধূলিরাশি আমাদের 
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স্বচ্ছ ও নিৰ্ম্মল হৃদয় দর্পণকে আবৃত করিয়া দেয়। সং ও অমং 
কম্মের বাসনারূপ অসংখ্য ধূলিরাশি হরিবিমুখ জীবের হৃদয়কে 
কত জন্ম জন্মাস্তর ধরিয়া? মলিন করিয়াছে, তাই কর্ম্ম'বাসন৷ দূর 
হয় ন! । হরিবিমুখ জীব মনে করেন, কম্মের দ্বার! কৰ্ম্ম শাল্যের 
নিহ‘রণ হইতে পারে। কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা কখনও কন্মবাসনা 
বিদূরিত হয় ন! ৷ একমাত্র কেবল! ভক্তির দ্বারাই জীবের সমস্ত 
অগ্গুবিধা দ.র হয়। তখন তাহার নির্ন্মল হৃদয়ই শ্রীভগবানের 
বিশ্রামযোগ্য স্থান হয়। ‘ভক্তের হৃদয়ে সদা গোঁবিন্দের বিশ্রীম | 
কিন্তু যাগ, যজ্ঞ, দান ও তপস্তাদি যদি ভক্তির আবরণ না করিয়া 
বৈষ্বর্ধ্য করে, তখন তাহ! কর্মের আবরণ চেষ্টা ন! হইয়া সাধন 
ভক্তির অঙ্গরপে গৃহীত হয়। যাগ = শ্রীশালগ্রাম, শ্রমূত্ত্যাদি 
দেবনরূপ যাগ । যজ্ঞ সঙ্কীর্তন-্যজ্ঞ । দান কৃষ্ণ জম্মোৎসব- 
আদিতে দত্ত। তপন্তা_ উৎসবাদি। এগুলি নিজ স্ুখানুসন্ধানময়ী 
হইলে - ‘কৰ্ম্মচেষ্টা’, উহা ভক্তিবৃত্তিকে আবৃত করে । আর কৃষ্ণ 
নুখানুসন্ধানময়ী ভক্তির.কৈক্র্যয করিলে সাধন ভক্তির সহায়ক হয়। 
অতএব 'কর্মচেষ্টা” পরিত্যাজ্য | শ্রীরপপাদ ‘কর্ম. অনাবৃত: 
বলিয়াছেন, শক্য বলেন নাই । &নিধ্বশেষ ও কৈবল্য যোগ বা 
জ্ঞান-যোগাদি চেষ্টা'কষ্করের ন্যায়। তদ্দারা শ্রীহরির তেষণ- 
বা সেবা ত’ দূরের কথা শেল বিদ্ধ করে । যদিও নির্কিশেষ-ত্রহ্মানু 
সন্ধানে প্রথমে মুযুক্ষু-অবস্থায় শ্রীহরির নামাদি গৌণভাবে স্বীকার 


করেন, কিন্ত মুক্ত বা ব্রহ্ম অভিমান কালে তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব: 
স্বীকৃত হয় না। স্বতরাং শ্রীভগবান্‌ তাদৃশ-ছূর্ভাগ। যুক্ত্যাভিমানী 


জীবের হৃদয়ে আবিভূতি হন না। সেইজন্য শ্ীগৌরহুন্দর এ 
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সকল তৃণ, ধূলি, ঝি-কুরাদি আবর্ঞনারাশি ভগন্মন্দিরের চতুঃ- 
সীমানার ভিতরেও রাখিলেন নাঁ। পরস্ত নিত্যানন্দাভিন্ন নিজ- 
বহির্বাস-দ্বারাই শ্রীমন্নিত্যানন্দের দ্বারাই সম্ভব'-- জান।ইতৈ 
তৎসমুদ্বর বাহিরে ফেলিয়! দিলেন । পাছে বাত্যার্দির সহায়তায় 
পুনঃ প্রবেশ করিতে না পারে! অনেকসময় কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-চেষ্ট। 
ধিদূরিত হইলেও হৃদয়ে সুক্ষ শুক্ম মল থাকিয়া যায়। তাহ! 
'কুটিনাটি,' ‘জীবহিংসা’, “নিষিদ্ধাচার”, “লাভ”, পূজা’, ও 
«প্রতিষ্ঠাদির” সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। 
কুটিনাটি- শব্দে কপটতা, ‘কুটি’ ও‘নাটি’, শ্বচী বায়ুগ্রস্ত- 
ব্যক্তিগণ সকল বিষয়েই “কু-টি” দৃষ্টি করেন, কোন ভাল বিষয় 
আলোচনা করিতে পান না! কোন ব্যক্তিকেই শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া 
স্বীকার করেন ন! ৷ শুদ্ধ ভক্তের স্যার্তবিরুদ্ধ কোন আচার দেখিলে 
তাহাকে আর বৈষ্ণব-জ্ঞানে সঙ্গ করেন না। এই স্থলে “কু”-টির 
উপরে ‘না*টির উপস্থিতি হইল। নীচবর্ণের সাধু লোকের প্রতি- 
চিত ভগবন্বর্তর প্রসাদ পান না। ইহা এক প্রকার মানসিক 
পীড়া। ইহাদের বর্ণাভিমান ও সৌন্দর্য্যাভিমান-প্রযুক্ত মহাপ্রসাদে, 
ভক্তপদধূলিতে ও ভক্তপদ জলে দৃঢ় বিশ্বাস হয় ন!। তাহার! 
সব্ধদা বৈষ্ণবাপরাধে ও নামীপরাধে দোষী ; অতএব তাহাদের 
' মুখে হরিনাম হয় না । কেহবা শুদ্ধ বৈষ্বের পীড়া দেখিয়! ঘৃণ। 
প্রকাশ করেন। কিন্তু মহাপ্রভুর শ্রীলসনাতন গোস্বামীর কঞ্জরসাতে 
দ্বণা হয় নাই। শ্ীমন্মহা প্রভু কোন স্থলে নিষিদ্ধাচার, জীবহিংসা, 


_প্রতিষ্ঠাশ। প্রভৃতি ভক্তিবাধক বস্তুর মধে)ই কুটিনাটিকে ধরিয়াছেন। 
‘এই ভাল এই মন্দ’ শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন । যাহার? 


৪৬ 'আদৌ"-শব্দের ব্যাখ্যা 


বাহ্দৌষ সকলকে বিশেষরূপে সমালোচনা করিয়া পরমাথ সার 
সংগ্রহরূপ প্রধান উদ্দেশ্যকে ব্যাঘাত করিবেন, তাহারা পরমাধ 
সার-সংগ্রহ করিতে অধিকারী হইতে পারিবেন না। বালবিষ্। 

গ্রীত-তর্ক সমুদায় গম্ভীর বিষয়ে নিতান্ত হেয়, তাহারা ভারবাহী 
রি “কুটিনাটিগ্রস্ত ।” জীবহিংসা £_- হিংসা তিন প্রকার = 
নরহিংসা, পশুহিংসা ও দেবহিংস1। দ্বেষ হইতে হিংসার উৎপত্তি 
হয় কোন ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি করাঁর নামই রাগএবং কোন 
বিষয়ে বিরক্তি করার নামই = দ্বেষ। উচিৎ রাগ -- পুণ্য ও 
অন্ুচিৎ রাগ -__ লাম্পট্য। দ্বেষ -_- রাগের বিপরীত ধর্ম্ম। 
উচিৎ দ্বেষও পুণ্য মধ্যে পরিগণিত। অনুচিত দ্বেষই হিংসা ও 
ঈর্ীর মূল। পাপাসক্ত ব্যক্তি তদ্িপরীত আচরণ করতঃ আস্োর 
প্রতিহিংসা ও ঈর্ষা করিয়! থাকে । হিংসা একটি বৃহৎ পাপ, তাহা 
পরিত্যাগ করা সকলেরই কর্তব্য। নরহিংসা-_ অত্যন্ত গুরুতর 
পাপ। যে নরের প্রতি হিংসা করা যায়, সেই নরের মাহাত্ের 
তারতম্য দ্বারা হিংসার গুরুতা ও লঘুতা হইয়। থাকে । ব্রাহ্মণ 
হিংসা, জ্ঞাতি-হিংসা, স্ত্রী-হিংসা, বৈষব-হিংসা, গুরু-হিংসা-. 
এইগুলি অধিক পরিমাণে পাপযুক্ত। পশু-হিংসাও সামান্য পাগ 
নয়। উদর পরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বার্থ বশতঃ যে পশু-হিংসার বিধান 
করে, তাহা কেবল মানবের অপকষ্ট পাশব-বৃত্তির পরিচালন মাত্র! 
পশু-হিংসা হইতে বিরত ন! হইলে নর স্বভাব উজ্জ্বল হয় না। 
 জীব-মাংস ভোজন করিতে হইলে অবশ্য পরহিংস! করিতে হয়! 
সুতরাং যে কার্ষো পরহিংসা আছে, তাহা ভক্তির প্রতিকূল! 
পর-হিংসা সর্বপাঁপের মূল, সুতরাং পাপ অপেক্ষা অধিক গুরুতর 1 


সাধ চাঁদগের প্রেমোদয়ের ক্রম 99 
যাহারা ভাগ্যক্রমে কষ্ঃভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাহাদের স্বভাবতঃ 
পরহিংসা-প্রবৃত্তি থাকে না। যাহাতে পরোপকার আছে, সেই 
কম্মই ভক্তিসন্মত এবং যে কৰ্ম্মে পরহিংসা আছে, তাহাই ভক্তি- 
বিরুদ্ধ। মংস্ত ভোজন অত্যন্ত দৃণ্য। বন্ধজীবাত্া তাঁমসভাবাপঙ্ 
হইলে মতম্ত-যোনি লাভ করে। যাহারা মৎস্য খায়, তাহারীও 
তমোগুণবিশিষ্ট । ভার্গবীয় মন্ত বলেন (মনু সংহিতা ৫1 9) 
“মৎস্যাদঃ যোবসা মাংস মশ্্াতি স তন্মাৎসাদ উচ্যতে | সর্ববমাং" 
সাদস্তস্যান্মংস্যান্‌ বিব্জ্ড“য়েৎ ৷” অর্থাৎ_-যে যাহার মাংস ভক্ষণ 
করে, সে ব্যক্তি তন্মাংস খাদক বলিয়াই কথিত হয়। কিন্তু মৎসা- 
ভোৌজী, সর্বমীংসভোজী (যেহেতু মৎস্য গরু-শ্‌করাদি যাবতীয় 


প্রাণীমাংসই ভোজন করে, সুতরাং এক মংস্য-ভোজনে স্বব- 


মাংসই ভুক্ত হয়)! অতএব মতম্তাভোজন সব্বতোভাবে পরিতাজ্য। 
যাহারা মৎস্ত খাইবে তাহারা আবার মংস্থ্য হইয়া তাহাদের 
খাদ্য হইবে । এইরূপ আদান প্রদান চলিতে থাকিবে । মাংসাদি 


অমেধ্য-ভৌজনও ভক্তি-প্রতিকূল। যথা (ভাঃ ১১৫১৪ ) == 


“যে ত্বনেবং বিদোইসন্তংস্তবধাঃ সদভিমানিন: | পশু ভ্রান্তি 
বিশ্রন্ধা; প্রেত) খাদস্তি তে চ তান !' অর্থাৎ_-'্ধর্মতিত্বে অনভিজ্ঞ, 
গর্ত, সদভিমীনী যে সকল অসাধু ব্যক্তি নিঃশঙ্কচিত্তে পশুদিগকে 


হুনন করেঃ সেই সকল পশু পরকালে তাহাঁদিগকেও ভক্ষণ করিয়া 
থাকে” দেবাদি-শান্তরে যে পশুষাগ ও বলিদানের ব্যবস্থা আছে, 
তাহা কেবল উক্ত পাশব প্রবৃত্তিকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিয়! তাহার 
'নিবৃত্তির উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে । ফলতঃ পশু হিংসা 


মা 


০: 


পশুরুই ধৰ্ম্ম, নরংর্ম্ম নয় ! নিষ্ঠুরতা দুই প্রকার _- নরপ্রতি ও 


৪৮ 'আদো'শব্দের ব্যাখ্যা 


পঞুপ্রতি। নরনারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা করিলে জগতে বিষম টং 
হয়। দয়া জগং পরিত্যাগ করে এবং নিদদয়তারূপ অধন্ম জগা 
প্রবেশ করে। শুদ্ধভক্তি প্রচারে কুণঠতা বা কৃপণতা, মায়া৷ 
কন্মী ও অন্থাভিলাধীকে প্রশ্রয় দেওয়| বা! তাহাদের মন-রাঠি 
কথা বলাও জীবহিংস|। 


প্রতিষ্ঠাশা $- সমস্ত প্রয়াস অপেক্ষ! হেয় ও অনেকের গ 
অপরিহার্য । যতদিন প্রতিষ্ঠার আশ! ত্যাগ না হয়, ততদিন বৈ 
হইতে পারা যায় না। যাহারা শঠ, তাহার! নিজের স্ব 
গোপন করিয়া মহতের স্বভাব অনুকরণ করতঃ প্রতিষ্ঠা লাভ ক 
বার চেষ্টাকরে। কপট লোক আচাে 


ধ্যর প্রিয়তা ও সাধু মণ্ডলী 
প্রতিষ্ঠা, 


সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা এবং কাঁলনেমির ন্যায় কার্যে 
দ্ধারের আশায় ও মহোৎসবে সন্মান পাইবার জন্য কাপটয স্বীকা 
করতঃ ভাগবতী রতির অনুকরণে নৃত্য, শ্বেদ, পুলকাশ্রু, গড়াগ 
কম্প এবং কখনও কখনও ভাবপর্য্যস্ত লক্ষণ প্রদর্শন করে । এইরা 
একবার বহুদিনের সঞ্চিত বড়বড় কীকর, 
ঝণটাইয়! ফেলিয়। দিয়া ছুই দুইবার ক 
মাঞ্জনও জলদ্বার৷ প্রক্ষালন করিবার 
কোন সুক্ষ দাগ লাগিয়া থাকে, তঙ্ন্ত মহাপ্রভু নিজের পরিধেয়! 
বস্ত্ের দ্বার! ঘসিয়া ঘসিয়া শ্রীমন্দির ও ভগবৎ-পীঠস্থানরূপ সিংহাং 
সন মাজ্জন করিলেন। এত করিয়া প্রক্ষালন, মাঙ্জন, ঘর্ষণার্দি 
পর শ্রীমন্দিরে আর ধূলিকণার লেশ, এমনকি একটি সুক্ষ দাগ 
নাই, স্ষটিকবং নিৰ্ম্মল, স্থশীতলও হইল । সাধকের হ্বদয় কী 
‘রবিতপ্ত মরুভূমিসম*_-তাপ-হীন বিষয় বামনাশুষ্য আধ্যাত্মিকারি 


তৃণ, ধুলিরাশি প্রতি 
রিয়া মন্দিরের সমগ্রাধ 
পর যদি কোথাও আবা! 


সাধডাদগের প্রেমোদয়ের ক্রম ৪৯ 
তাপত্রয়ানল-জ্বাল! রহিত হইয়া আত্মবুত্তি শুদ্ধভক্তি গ্রকটিত 
হইলে শান্ত ও সুশীতল হয়। সমস্ত কামনা, বাসনা বিদৃরিত 
হইলেও কোনও অজ্ঞাত কোণে মুক্তিকাঁণনারূপ সুক্ষ্ম দাগ লগিয়। 
থাকে । তাহ! নির্বেবাধ জীব বুঝিতে পারে না। নির্বিশেষ- 
বাদীর সাযুজ্য-মুক্তি-কামনা ত দূরের কথা অপর চতুর্বিধ মুক্তি 
কামনারপ সক্ষম দাগ সমৃহকেও শ্রীমন্ুহা প্রস্থ স্বীয় বস্তু দ্বারা ঘঙিয়া 
উঠাইলেন। কিরূপে সাধক জীব স্বীয় হৃদয়কে বৃন্দীবন-রূপে 
পরিণত করিয়া স্বরাট কৃষ্ণের শ্বচ্ছন্দ-বিহারস্থল করিবার জন্য 
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-ন্রীতিবাঞ্ছার জন্য মহোৎসাহের সহিত উচ্চৈম্বরে কুষঃ- 
নাম করিতে করিতে স্বহ্ৃদয় মাজ্জন শিক্ষা দিলেন। “যন্তপ্যন্তা 
ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্যা তদ! কীর্ধনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব” এই 
পরানুরক্তিও প্রত্যাহারের শিক্ষা প্রদান করিলেন। আঁবাঁর যিনি 
যত বেশী পরিমাণে অভদ্ররাশি হৃদয় হইতে প্রত্যাহার করিতে 
সমর্থ হইবেন, তিনি তত বেশী প্রভু-প্রিয় হইবেন এবং যাহার 
অনৰ্থ নিবৃত্তিরূপ প্রত্যাহার মামান্ত ঘটিয়াছে তাহার জন্য হরি 
' গুরু-বৈষ্ণব সেবাই বিধান করিলেন । 
ভক্তির (১) পর মধন্ম তব, (২) সর্ববকীমগ্রদত্, (৩) অশুভব্রত্থ। (৪) 
সব্ববিদ্বনাশকত্, ৫) ছুষ্ট-জীবাদি হইতে ভক্তির ভয়-নাশকত, 
(৬) অপ্রারব্-পাঁপ-নাশুকত্ব, (৭) ভক্তির পাপবাসনা-নাশকত, 
(৮) ভক্তির অবিগ্া-নাশকত্, (৯) ভক্তির সৰ্ব্ব জগত.ষ্টিকারণত্ত, 
0১০) ভক্তির জ্ঞান-বৈর।গ্যাদি সর্বব-সদ্‌ঞুণের কীরণত্ব, (১১) ভক্তির 
.ন্বর্গ, অপবর্গ ও ভগবন্ধামা্দি সর্ব্ববিধ আনন্দের কারণন্ব, (১২) 
. স্বভাবতই পরম সুখদন্থ, (১৩) নিগুণিত, (১৪) ক্রিয়ারূপা ভক্তির 
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মিথণত্র, (১৫) ক্রিয়ার নিগুণত্ন, (১৬) শ্রদ্ধার নিপুণিতন, (১৭] 
ঈ্ীভগবতজরূপশক্কিবোৌধ্ক য়ং প্রকাশন, (১৮) পরম্স খপ? 
(১৯) শ্রীভগবদিবরক রৃতিপ্রদন্ব। (২০) ভগবত '্রীত্যৎপাদমের। 
একমাঁর হেতৃভূতত্ব, (২১) ভগবদনু দবকর্তৃত, (১২) সরা. 
(২৩) মনেরও মগের ফলপ্রদন্ধ। (২৭) ভগবতবশীকারীদ্ধ, (২৫ 
পরধর্ম্মত্ব, (২৬) প।পক্ষয়ত্ব, (২৭) আয়ূ্ধাল সার্থ+ত্ব, (২৮) আভা 
সেও পাপনাশকন্গ, (২৯) প্র রদ্ধ পাপ নাশকন্ব ইত্যাদি সর্দপ্রকার 
মঙ্গলদায়ক মহাশক্তি থাকার কথা শান্তর বণিত হইয়ছে। 

বৃহন্নারদ্বীয় পুরাণে কথিত আছে-_ “মদিরা-পানে উন্নত 
হইয়া কোকিলও মানী ভ্ত্রী-পুরুষ দণ্ডের অগ্রভাগে পুরাতিদ; 
বস্ত্র খণ্ড ধারণপূর্ব্বক এক জীর্ণ বিষ্ণুমন্দিরে নৃত্য করায় ধ্বজা" 
রোপণ-ব্রতের ফলপ্রাপ্তিতে বিষ্ণুসদ লাভ ঘটিয়াছিল। এইরগ. 
ব্যাধাহত ও. কুক্র-সুখা ক্রাস্ত কোন পক্ষীর পলায়নচ্ছলে ভগ" 
ব্ন্দির-পরিক্রমণ-ফলের প্রাপ্তি-নিবন্ধন অবশেষে বিষ্ণুসদ লা 
ঘটিয়াছিল। কিন্তু যদি পদ্বাপুরাণোক্ত নীম।পরাধ ভঞ্জন স্তোং 
বণিত “নাগৈকং যন্ত বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রযুলং গতং বা শুদ্ধ 
বাশুদ্ধংবৰ্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং । তচ্চেদ্দেহদ্রবিণ 
"জনতালোভপাধণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্তং স্তান্ন ফলজনকং শীভমেকত্র 
বিপ্র ॥”-অর্থ৷ৎ--হে বিগ্র, একমাত্র জ্রীনীম, শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বর্ণ, 
হউক, বাবধানরহিত হইয়া] যাহার বাক্যে, স্যরণপথে বা বর্ণ“ 
পথে উপস্থিত হন, তাহাকে নিশ্চয়ই তিনি ত্রাণ করেন, কিন্তু বি 
এ শ্রীনাম দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ এবং পাঁষগ্িতার মধ্যে বাব 
হিত হন, তাহা হইলে তিনি কখনই শীঘ্র ফলপ্ৰদ হন না অর্থাৎ 
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দেহ'দি-লে'ভের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত পাযণ্ডিগণ পুর্ব জ্লাদি অপরীধ- 


যু, তাহাদের মধ্যে যদি শ্ীনামোচ্চারণ-চেষ্টার অভিনয় দুষ্ট হয়, 





তথাপি তাহাদের পক্ষে নামক্ীর্বনফললাভ নুদূরপরাহত ৷ ইত্যাদি 
শান্দবচন সাধুমুখে-শ্রবণ দ্র নামকীর্বনরূপ পরান্নশীলন ন্‌ 
ভাবে কৃত ও প্রত্যাহারও সুষ্ুভাবে আচরিত হইলে শুক্তিলাতের 
চেষ্টাও. সাধনে দৃঢ়তা সম্পন্ন হইবেই। এজন্য উক্ত শাঙ্স ও সাধু 
সুখে অবণের যক্রের জন্য আলোচনাই “আদৌ” শবে ব্যবস্থিত 
হইয়াছে । ভক্তিদাধনে যদি দৌরাস্মা থাকে তত বিশেষ তীন্- 


শু 
+ 
ও. 


দৃষ্টি, যত ও সাবধানতাই প্রথম হইতে বিশেষভাবে কৃত্য ও তদনু- 
যারী ভজনের দৃঢ়তা সম্পাদক হইবেই+ এভন প্রথম হইতেই 
শাস্থাথে বিশ্বাস-জন্মান-জন্ শুদ্ধ সাধুনুখে সাবধানতা প্রযুক্ত, 
দৌরাস্ম্যহীনত। বা সবজীন্তী হইয়া সামান্ একট, বাক্চাতুরী 
ও ভন্যাভিলাষের দৌরাস্মা, এচড়েপাকা লোকের গুরু সাজিবার 
চেষ্টা ও অর্থ, প্রতিষ্ঠা ও স্রীসঙ্গলাভাশা একেবারে “বহু যত্রে 
প্রত্যাহার ও তৎসহ পরানুশীলনাথে এই সকল শাস্ত্ৰসিদ্ধান্ত অতি 
সাবধানে সন্তৰ্পণে দৈন্য বিভূষিত প্রবল আন্তি ও ব্যাকুলতার 
সহিত কৃত্যই সৰ্বতোভাবে প্রথম হইতেই প্রেমলাভ পর্যন্ত 
সর্বববস্থায় সহায়ক ও স্ত্ররূপে নিহিত থাঁকিবেন। এজন 
প্রথম হইতেই শেষ পর্ষাস্ত সর্ব প্রযত্ ও বিশেষ সাবধানতাই 
একক্ষণও : বিশ্যুত হইলেই মহানর্থ ঘটাইবে ও ভক্তিপথের দ্বার 
রুদ্ধ কবিবে। অত্র এই ‘আদৌ’ হইতেই এই প্রবন্ধে কথিত 
শান্তর বচন দৃঢ়ভাবে পালিত, শ্রুত, পঠিত ও তংসহ পরান্ু্ীলন- « 
রূপ মহারত্ন ও অমৃত সংযুক্ত প্রত্যাহারই সাধকের প্রথম “আদৌ 
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হইতে প্রেম প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অপরিহাধ্য সহায়ক হইবে। শ্রী: 
রূপ গোস্বামিপ্রভু-কৃত শ্রীউপদেশামুতের প্রথম গোক হইতেই) 
ক্্রীরপানুগ ভঙ্জনকারী সাধনের আদৌ কৃত্য ও সাধনের ব্যবস্থা 
দ্রিয়াছেন। তাহ।-:“বাঁচে। বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহবা-বেগ-, 
মুবরোপ-স্থবেগমূ। এতান্‌ বেগান্‌ যে! বিমহেত ধীরঃ সর্বামপীমা, 
পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥” অর্থাং__পাধিব অভিনিবেশে ভ্রিবিধ বেগ. 
দৃষ্ট হয় । বাগ-্বেগ,, মানস-বেগ_ ও শরীর-বেগ, | এই বেগত্রয়ের 
হস্ত হইতে নিস্তার না পাইলে জীব মঙ্গললাভের যে প্রথম: 
সোপান “আদৌ”-স্তর, তাহা হইতে উন্নত শুর শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা লাভ: 
করিতে পারে ন! । অতএব তাহ! ত্যজ্য ও শুন্য হওয়ার প্রয়োজন ৷ 
তাহ| হইতে উদ্ধার হওয়াই সব্বপ্রথম কৃত্য । “বাক্যের বেগ"; 
বলিতে নিবিবিশেষবাদীর শাস্ত্রীয় জল্পনা-সমৃহ» কর্ম্মকাণ্ড-নিরতের 
কন্ম-ফলের শীস্রযুক্তি ও কৃষ্ণেতর-অভিলাধীর যথেচ্ছ-ভোগগর 
অনুভব-জন্ত বাঁক্যাবলী। ভগবানের সেবনোপযোগী বাঁক সমূহের | 
প্রবৃত্তি কেবল বেগ সহনের ফল, উহাই বাগ.বেগ নহে। অব্যক্ত 
বাগ.-বেগ উচ্চার্ধ্যমান ন! হইলেও কৃষ্ণেতর-বিষয়ক অন্ুভবন্জন্ত : 
বাক্চেষ্টা-বিশেষ। “মনের বেগ’--দ্বিবিধ __ অবিরোধ-গ্রীতি ও 
বিরোধযুক্ত ক্রোধ । মায়াবাদীর বিশ্বাসে প্রীতি, কম্মবাদীর: 
বিশ্বাসে আদর ও অন্যাভিলাধীর মতে বিশ্বাসই এই তিন 
প্রকার অবিরোধ-গ্রীতি। জ্ঞানী, কম্মী, ও অন্যাভিলাধীর চেষ্টা 
দেখিয়! নিরপেক্ষ অবস্থানই মনের অব্যক্ত অবিরোধ-প্রীতি* 
বেগ,। অন্তাভিলাধের অতৃপ্তি জন্য, কম্মফল-লাভের অতৃপ্তিতে : 
ও মুক্তির অপ্রাপ্তিহেতু ‘ক্রোধ’ । কঞ্চলীল1-চিন্তাই মানসবেগ" 
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সহনের ফল, উহাই মানসবেগ নহে । শরীরবেগ ত্রিবিধ_- 
‘জিন্বাবেগ’, “উদ্রবেগ' ও “উপস্থবেগ |” যড়রসের কোন রস- 
লাঁলপায় উত্তেজিত হইয়! পশুমাংস, মৎস্য, কর্কট, ডিম্ব, শুক্রে- 
শোনিতজাত শব শ্রেণীস্থ অমেধ্য দ্রব্য, বর্ধনশীল উদ্ভিদ, লতা ও 
শাক, গব্য-গ্রকারভেদ প্রভৃতি গ্রহণ করিবার লালসাই জিহ্বার 
বেগ। অতিরিক্ত লঙ্কা ও অয় প্রভৃতি সাধুগ্ণ পরিত্যাগ করেন। 
হরিতকী, ন্ুুপারি প্রসৃতি তাম্বংলৌপকরণ, তাস্ব ধৃত্রপান, 
গঞ্জিকাদি উৎকট ধূত্রপান, অহিফেন, মন্ত প্রভৃতি মাদকজব্য-সেবন 
জিহ্বা-বেগের অস্তর্ভুক্ত । ভগবানের উচ্চিষ্টাদি গ্রহণ-পুর্বক শুদ্ধ" 
জীব জিহ্বাবেগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। ভগ্বন্নৈবেদ্ধ 
পরম-আন্বাদকর হইলেও উহ! প্রসাদ-সেবীর নিকট প্লিহবাবেগ 
নহে। পরস্ত, ভগবানের বিলাস-সহচর উত্তম সুস্বাদ দ্রব্যসমূহ, 
নিজ জড়ভোগ-বাসনার উদ্দেশ্যে প্রদাদের ছলে গ্রহণ করিবার 
চাতুরী উপস্থিত হইলে, উহাও জিহবাবেগের অন্তর্গত । ধনীর 
গৃহস্থিত দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বহুমূল্য পরমাস্বাগ্ উপকরণাদি 
অবিঞ্চন বৈষ্ণবের গ্রহণ করিবার পিপাসা জিহ্বা-বেগের অন্তর্গত । 
ভিহ্বাবেগ বন্ধন করিতে হইলে নানা প্রকার অসচ্েষ্টা ও অমংসঙ্গ 
ঘটিবার সম্ভাবন! । “জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়। 
শিশ্বোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় & “ভাল ন! খাইবে, আর ভাল 
না পরিবে।” --( চৈঃ চঃ অঃ ৬২২৭। ২৩৬ )। উদ্রবেগ অনেক 
সময় 'জিহ্বাবেগেরই সহচর । উদরবেগ-্রস্ত ব্যক্তি অধিকাংশ 
সি রোগবিশিষ্ট । অধিকভোজন চেষ্টা করিতে গেলে নানীপ্রকার 
ই সাংসারিক অন্ুবিধা উপস্থিত হয়। -অতিভোজী উপস্থবেগের 
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দাস । কৃষ্ণ প্রসাদ-সেবা, কৃষ্ণ-ত্রত একাদখ্যাদি-পালনে ও কৃষ 
সেবা-প্রবৃত্তিতে উদরবেগ নিবৃত্ত হয়। ‘উপস্থবেগ’ দ্বিনিধ-বৈর। 
ও অবৈধ । প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শান্তরীয় বিধিমতে. নি শিচর্যযা-পালন* 
গর হইয়া গৃহস্থাশ্রমের ধৰ্ম্ম রক্ষ। করিয়া বৈধচেষ্টায় উপস্থবে। 
সংঘত করেন অবৈধ উপস্থবেগ নীনাবিধ-_ শান্ীয় সম [জরি 
ত্যাগ করিয়া পরস্ত্ী গ্রহণ, অষ্ট-প্রকার ইন্দ্রিয় স্থখ-পিপাসা।; 
কৃত্রিম মিথ্যাচার, অবৈধ উপায়ে ইন্জিয়বুত্তি-চরিতার্থতা । গৃহস্থ 
ও উদ্বাসীন উভয়েরই জিহ্বা, উদর ও উপস্থ-বেগের হস্ত হইতে, 
মুক্ত হওয়া কর্তব্য ৷ (অনুবৃন্ধি)। উক্তবেগগণ মনকে অসদ্বিষয়ে ৷ 
আঁবিষ্ট করে। সুতরাং চিন্তে ভক্তির শুদ্ধ অনুশীলনে বিষম বাঁধা: 
প্রদান করে । উক্ত ষড়বর্গ নিবৃত্তি করিবার চেষ্টাই যে ভক্তি 
সাধন, তাহা নহে; কিন্তু ভক্তি-মন্দিরে প্রবেশের যোগ্যতা সাধন 
মাত্র | বন্মমার্গে ও জ্ঞানমার্গে এই ফড়বর্গ-নিবৃন্তির উপদেশ, 
আছে। তত্তৎ-সাধনপ্রণালী ভক্ষের পালনীয় নয়। কৃষ্ণ-নাম" 
রূপ-রিতাঁদি_ আবরণ, কীত্ত'ন.ও অনুন্মরণই সাক্ষান্তক্তি। ভক্তির 
অনুশীলন সময়ে উক্ত যড়বেগ আসিয়া অপক সাধকের সাধনে, 
প্রতিবন্ধকতা আচরণ করে। তখন. ভক্ত অনন্যশরণাগতির ভাবে, 
দশ"নামাপরাধ-দমনচেষ্টার মধ্যে নামবল-কুপায় এই প্রতিবন্ধরও 
শুদ্ধভক্ষসঙ্গ-প্রভাবে দুর করিতে সমর্থ হ’ন | ভক্তগণ যুক্ত 
বৈরাগ্য পরায়ণ | স্থতরাং বিষয়সং স্পর্শাদি পরিত্যাগ, দৃঢশ্রদ্ধার 

ও গৃহত্যাগের পূর্বেই গ্নিদ্ধ হইয়াছে। ( পীধুষবরিণী বৃদ্ধি )। ও 

শ্রীপ্রেম বিবর্তে-_ “বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা ন! শুনিবে কানে 1 
গ্রাম্য বার্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে । স্বপ্নেও না কর ভাই 
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বলী গম্ভাষণ ! গৃহে রী ছাড়িয়া ভাই আমিয়াছ বন ॥ যদি চাহ প্রণয় 
রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে। ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন 
মনে৷ ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। হৃদয়েতে রাধা” 
কৃষ্ণ সর্বদা সেবিবে ৪৮ ( শ্রীভাঃ ৭1৫1৩০৩১ ) ‘মতিন কৃষে’ 
ইত্যাদি শ্লোকে = অর্থাৎ -_ গৃহত্ৰত ব্যক্তিগণের চিত্ত গুরু 
হইতে অথবা আপন! হইতে কিংবা পরস্পর হইতে, কোন প্রকারে 
কৃষ্ণ নিযুক্ত হয় না৷ তাহারা অভজিতেন্দ্রিয় সুতরাং বারংবার এই 
ক্েশময় সংসারে প্রবেশ করিয়া চর্ধিত বিষয়ই চর্কণ করিতে 
থাকে | যাহার! শব্দ স্পর্শাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্থ বাহ্য-্বিষয়সমৃহকেই 
বহুমানন করে, তাহারা সেই সকল বিষয়ে আমক্ত হইয়া স্বার্থের 
একমাত্র গতি শ্রীবিষ্ণর তব জানিতে পারে না! অন্ধ যেরগ অস্ত 
অন্ধ কর্তৃক চালিত হইয়। গর্তে পতিত হয়, প্রকৃত পথ জানিতে 
পারে না; সেইরূপ কম্সিগণ ভগবানের বেদরূপ দীর্ঘ রজ্ভতে 
্রাঙ্মণাদি নীমরূপ দাঁমসমূহে আবদ্ধ হইয়া কাম্যকর্ম্মে' নিযুক্ত 
হন ॥ এবং(ভাঁঃ ১৷১৭৷ ৩৮-৪১) ‘অভ্যধিতস্তদাতস্যৈ'- ইত্যাদি৷ 
অর্থাৎ__'রাজা পরীক্ষিৎ কলির প্রার্থনা মত তাহার ব'সোপযোগী 
স্থান চতুষ্টয় প্রদান করিলেন (১) দত (অবৈধ ক্রিয়া), (২) 
পান (মন্তাদি-সেবন ); (৩) প্্ী€অবৈরীসগ = 19 ্র 
আসক্তি), (8) সুনা (জীবহিংসা )- এই চতুর্বিধ অধম্মের স্থান 
তু প্রদান" করিলেন কলির পুনঃ প্রার্থনায় তাহাতে বর্ণ 
প্রদান করিলেন । যাহাতে মিথ্যা, অহঙ্কার, ্ীসক্ষজনিত কাম, 
রজোষ্লা হিংসা ও শক্রতা থাকিবে, তাহা প্রদান করিলেন 
অতএব. যে পুরুষ আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাহার পক্ষে এঁ 
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সকলের স্থানে সেবা করা কখনও উচিত নহে । বিশেষতঃ ধান 
রাজা, লৌকনেতা ও গুরুর পক্ষে এ সকলের সেব। করা সর্ধঘ; 
অনুচিত !” - 

গ্রীগীতায় ‘আদে!’-শব্দের সাধন-প্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে: 
যথা__ বিষ্ুপুরাণোক্ত বর্ণাশ্রমাচার-পালনরূপ কন্দণকে কেহ কো 
ফল কামনা রহিত বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন । কিন্তু উহা 
অন্তরে ফলের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি ও আগ্রহ রহিয়াছে। নিত/কন্ম-. 
সন্ধ্যা-বন্দনদি বা নৈমিত্তিক কর্ম পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ তর্পনাদিে, 
যে অভিমান আছে তাহা সম্পূর্ণ প্রাকৃত এবং এই চতুর্দশ ভ্রহ্মাণ্ডে 











অস্মিতা বা দেহের অভিনিবেশ হইতেই জাত, স্ততরাং স্বরণ: 
‘সকাম’ । আর শ্রীগীতায় যে কন্মের সহিত উহার ফল প্রীভগবাদে, 
অর্পণের উপদেশ. আছে; তাহাও সাধ্য'ভক্তির অন্তরঙ্গ *সাধন' " 
হইতে পারে ন! কারণ, ভক্তির ‘অস্তরঙ্-সাধন’ ‘ভক্তিই’ হইবে।, 
কম্মগর্পণের দ্বারা কর্ম্মের ফল 





জীব ভগবানের দিকে একটু ঘাড় ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছে, 
এইমাত্র | সুতরাং ইহ! ভগবানের. প্রতি গৌণ 
উন্মুখতা। কম্মণর্পণ দুই প্রকার ( ১) ফলত্যাগ ও (২) তাহার 
গ্রীণনাভাম চেষ্টা । একমাত্র ভক্তসঙ্গ- হইলেই রি হানি 
চেষ্টা হয় | ফলত্যাগ্‌. বা ক্ম্ম-সন্যাসে সেই স্ুখাভাসের' 
চেষ্টাও থাকে না। এই জন্য কন্মগপণকারী এরূপ অর্পণ্র 
দারা অভক্ত*সঙ্গক্রমে অভ্‌ক্তির দ্বারেও পৌছিত পারে।. শুদ্ধ 
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ভক্তের সঙ্গ না হইলে সাহার "শাস্্ীয় শ্রদ্ধা” ও “সাধ্য-ভর্তি-লাভঃ 
সম্ভবপর নহে । এজন্য কন্মর্পণকে “আারোপ-সিদ্ধা-ভক্তি'-মীত্র 
'বলা ঘায়। “লৌকিক"রদ্ধা” হইতে কম্মণর্পণ বা আরোপ-সিদ্ধ। 
ভক্তির আরম্ভ হয়, এজন্য তাহা ‘সগুণ!’ । এই বন্মার্পণ বা 
আরোপসিদ্ধা ভক্তি “কৈতবা” অর্থাৎ ধৰ্ম্মাৰ্থাদি কামন1-মূলক 
হইলেও তাহা “ভাগবত-ধর্মের? প্রথম সোপানও হয় না। যদি 
সেই আঁরোপসিদ্ধ! ভক্তি “অকৈতবা” অর্থাৎ ধন্মীর্থ-কাম-মোক্ষ- 
বাঞ্থ-শুহ্ঠা হয়, তবে তাহ!-_সগুণ ভাগবত ধৰ্ম্ম’ পদবাঁচ্য হইতে 
পারে। বস্তুত, সাধ্যভক্তি- নিগুণা। কম্মণর্পণকে ভক্তি ও 
জ্ঞানের দ্বারস্বরপ বলা হইলেও উহাতে স্বার্থপরতা থাকায় ভক্তি 
ও জ্ঞান উভয় পথাবলঘ্বিগণই কৰ্ম্মকে নিরাশ করিয়াছেন। সেবা" 
বস্তুর স.ধদায়িণী ক্রিয়াই “ভক্তি”, তাহাই সাধ্য। সেই ভক্তি . 
যদি আদৌ" অগ্সিতা অর্থাৎ সেব্যের স.খের জন্তাই ভাঁবিতা হইয়া 
অনুষ্ঠিতা হয়, তবেই “স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি' হয়ঃ আর যদি পূর্বে 
অনুষ্ঠিত হইয়া পরে অর্গিত! হয়, তবে তাহা ব্মাপণি বা স্বার্থ 
পরতাদুষ্ট হয়। 
 জাধ্যভজ্বি__ স্বরূপশক্তি হলাদরিনীর বৃত্তি বিশেষ। সেই 
হলাদিনীর বৃত্তি হলাদিনীর দূত যে “মহৎ তাহার কৃপা ও সঙগকে 
বাহন করিয়! আবির্ভতা হ'ন। মহতের কপা-ব্যতীত কেহই সাধন 
চেষ্টার দ্বারা সেই ভক্তি লাভ করিতে পারেন না! বর্ণাশ্রমে বা 
ূ উহায় বহির্ভ,ত সমাজে থাকিয়াও যদি স্রীহরিকথায় কথপ্চিৎ রুচি 
₹ বা অদ্ধা হয়, তাহা হইলে সেইটিই ‘ভাগ্য’; বর্ণাশ্রমে নিষ্ঠা বা 
ৃ উহার ব্যভিচার, কোনটিই ‘ভাগ্য’ নহে। সাধুরুপা-ব্যতীত সাধারণ 


| 


জীবের স্বরূপতঃ স্বধ্য-ত্যাগ বা শরণাগতির উদয় হইতেই গা 
না। শরণাগতি (পু্ববাঙ্গ রূপা), মহতের সেবা ও আবণ-কীর্তবনাদি 
নবধা ভক্তি_ম্বরূপসিদ্ধা বৈধী ভক্তি” | যদি কোন ব্যক্তি মহ 
সঙ্গাদিশজীত সংস্কার বিশেষরূপ অনির্ধবচনীয় অতিভাগ্য-ফনে; 
ভক্তিতে শ্রদ্ধাবান্‌ হন, তবেই তিনি সেই ‘বৈধী-সাধন-ভক্তির' ৷ 
অধিকারী হইতে পারেন। | 

শ্রীগীতাদি শাস্ত্রে আর্ত” জিজ্ঞান্্, অর্থার্থী ও জ্ঞানী__ এই 
চারি প্রকার অধিকারীর কথা বল! হইয়াছে । গজেন্দ্র, শৌনকাি 
মুনি, পরব ও চতুঃসন যথাক্রমে আন্ত? জিজ্ঞান্, অর্থার্থা ও 
জ্ঞানীর আদর্শের উদাহরণ । ই*হার! গুদ্ধতক্তিতে অধিকারী; 
নহেন, কিন্তু আি-জ্ঞানাদীচ্ছা, যুক্ত-ভক্তকবপা-বিশিষ্টব্যজ্িগ 
ভক্তির অধিকারী । আর্ত প্রভৃতি ব্যক্তিতে যখন ভগবান্‌ বা 
ভগবন্ডক্তের কৃপা হয়, তখন তাহাদের আন্তি প্রভৃতি কসায়ের 
ক্ষীণতায় শুদ্ধভক্তিরই প্রতি শ্রদ্ধা হয়। ভক্ত ও ভগবানের 
কপাতেই গজেন্দ্রাদির সেই সেই বাসনা ত্যাগ হইয়াছিল। 
জ্ঞানী মহতের সঙ্গাভাস-ফলে সাক্ষাজজ্ঞানের লক্ষণ-স্বরূপ নির্বেধা 
এবং ভক্তমহতের সঙ্গাভাঁস-ফলে ভক্তির মূল শ্রদ্ধা ও ত্য 
যে মাহা ত্ম্যজ্ঞান, তাহ! উদয় হয় । 


৫৮ 'আদৌ"-শব্দের ব্যাখ্যা 














শ্রীগীতায় ১৮/৬৬ শ্লোকে যে. “সর্ববধর্ ত্যাগের” কথ! আছে, 
উহাকেও বাহিরের কথ! জানিতে হইবে ; ; কারণ, এই ত্যাগ 
স্বতঃক্ষ্্ত নহে,-- শ্রীকৃষ্ণের সুখের চিন্তায় আবিষ্ট হইয়া বর্ণ ও 
আশ্রম ধন্মের প্রতি অকিঞ্চিৎকরতা-বুদ্ধিজাত ত্যাগ নহে। 
: ইহাতে রা, না করায় পাপের জন্ত ভয়ের চিন্তি! আছে। ইহাই 


সাধকাদগের প্রেমোদয়ের কম ৫৯ 


দেহাভিনিবেশের প্রমাণ ৷ গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানের জন্য 
আৰ্ধ্যধর্ম্ম-ত্যাগে পাপের ভয় বা দেহাভিনিবেশের লেশমাত্রও 
নাই। দেহাভিনিবেশ-জনিত কর্তব্য-বুদ্ধির মধ্যে তদকরণে পাপ- 
বুদ্ধি আছে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, --আমি তোমাকে কর্তব্য 
না করার জন্য সর্ববপাপ হইতে যুক্ত করিব ।” এজন্যই শ্রীচৈতন্থদেব 
সর্বধর্ম্ম-ত্যাগের কথাকেও শোক ও আকাঙ্ষা-স্থচক সাধন বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিলেন । স্ত্রীগীতায় ১৮1৫৪ প্সোকে-- “সাধক ব্রহ্মভূত 
প্রসন্নাত্ম। হইয়া যখন কোন শোক বা আকাজ্জা করেন না এবং 
সমস্ত প্রাণীতে সমদর্শী হ*ন, তখন শ্রীভগবানে কেবলা-ভক্তি- 
লাভের অধিকারী হ'ন।, এ স্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন £ = 
'জ্বানযিশ্রা ভক্তি’ও স্বরূপসিদ্ধা অকিঞ্চনা ‘সাধ্যভক্তি' নহে। 
মিশ্রা”-বলিতে যদি “আবরণ” হয় তবে তাহা ত ভক্তিই হইল না । 
তাহ! ভক্তিকে আবৃত করিয়া ফেলিল। আর যদি “মিশ্র” বলিতে 
জ্ঞানের ‘আকার’ মাত্র লক্ষ্য করে, তবে এরূপ আকার থাকিলেও 
ভক্তিরই প্রাধান্য ও প্রভূত্ব থাকিল, কিন্তু ইহাও ‘স্বরপসিদ্ধা-ভক্তি’ 
হইল না, “সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি’ হইল ! শরণাপত্তি হইতে “সঙ্গসিদ্ধা 
ভক্তির’ আরস্ত হইলেও তাহা! স্বরূপসিদ্ধা অকিঞ্চন] ভক্তি না হও- 
য়ায় সাধ্য প্রেমভক্তির 'অস্তরঙ্গ-সাধন’ হইতে পারে ন! । শোকাদি 
বিশ্ব থাকিলে -প্রীহরিভজনে প্রবৃত্তি হয় না, তজ্ন্যই জ্ঞানের 
অপেক্ষা কিন্তু জ্ঞানের অপেক্ষা, থাকিলে পুনরায় তাহা ভক্তির 
বি্তুকারক হয় কারণ ভক্কি--নিরপেক্ষা', তাহা জ্ঞানের অপেক্ষা- 
যুক্ত নহে, বরং জ্ঞান ও বৈরাগ্য অনেক সময় ভক্তির প্রতিকূলই হয় 
ইহাই শ্রীমপ্তাগবতের সিদ্ধান্ত । এজন্যই উক্ত সাধনকে বাহ্য 





টি 'আদৌ'-শব্দের ব্যাখ্যা 


সাধন বলা হইয়াছে । 
কোঁন কোন মহাজন,__জ্রীগীতা ভক্তিরাজে।র প্রবেশার্থীর গর রা 
মিক পাঠ, কেহ বলিয়াছেন,-যেস্থানে শ্রীগীতার পরিসমানি/ 
সেই স্থান হইতে শরীমন্তাগবত ধৰ্ম্মের ভিত্তি আরম্ভ হইয়াছে 
কোন কোন গৌড়ীয় মহাজন বলেন,_গ্রীগীতায় বৈধীভি। 
পরাঙ্গ-স্বরপ আবেশময় সৎসঙ্গের কথ দৃষ্ট হয় না। এই সকদ। 
মহাজনগণের সিদ্ধান্ত আপাতদৃষ্টিতে ও স্থলাবুদ্দিতে মতবা৷; 
বলিয়া মনে হইতে পারে। শ্রীমন্মহাগ্রতূ বলিয়াছেন," ৰি 
যার যেই রস , সেই সর্ব্বোত্তম। তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে 
তরতম॥৮ বস্তুতঃ শ্রীগীতা ও শ্রীমন্ভাগবত এবং উভয়ের প্রতি 
পাদ্য তত্ব ও সিদ্ধান্তে কোন ভেদ নাই । কিন্তু তটস্থ হইয়া বাঃ 
করিলে শ্রীগীত1 হইতে গ্রীমন্ভাগবতে যে রসোৎকর্ষ আছে, তাহ! 
প্রত্যেক নিরপেক্ষ স্থধীই একবাক্যে স্বীকার করিবেন । একস 
শ্রমাধবেন্্র পুরীপাদের অনুগ শ্রীপাদ রঘুপতি উপাধ্যায় বলিয়া" 
ছেন-- “ভারতমন্তে ভজন্ত ভবভীতাঃ) অহমিহ.' নন্দং বন? 
অর্থাৎ--“সংসাঁর ভয়ে ভীত মোক্ষকামীগণ মহাভারতের (তত 
শ্রীগীতার ) শ্রীকষ্ণের ভন করেন করুন, আমি কিন্তু শ্রীন্দের। 
আন্ুগতো শরীনন্দনন্দনের ভজন করি” এই শ্রীনন্দনন্দের প্রীতি! 
পরাকাষ্ঠার কথা যেরপ শমস্তীগবতে বর্ণিত হইয়াছে, এরূপ আর, 
কোন শাস্তেও নাই। স্বয়ং জ্ীব্যাসদেব আীমহাভীরত রচনা! 
করিবার পরও হৃদয়ে শাস্তি না পাইয়া শ্ীমন্তাগবতে গ্রীকৃষ্ণণীলা 
বর্ণন করিবার জন্য শ্রীনারদের দারা আদিষ্ট হইয়াছিলেন। 
শরীব্রজেন্দ্রনন্দন যেরূপ দয়ংরূপ পরতন্, শ্রীমদ্ভাগবতও সেইরণ 





সাধকাঁদগের প্রেমোদয়ের ক্রম ৬১ 


য়ংরূপ শাস্ত্র । শ্রীগীতাদি শাস্ত্র সেই শ্রীমন্তাগবতের স্বাংশাবতার । 
জন্ত প্রাথমিক পরমার্থ-পথের পথিকগণের জন্য গ্রীগীতাপাঠের 
শেষ প্রয়োজনীয়তা আছে । (শ্ৰীগী:৪।৩৪)শ্লোকে _তদ্ধিদ্ধি প্রণি- 
তেন পরিপ্রশ্মেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ব- 
গিনঃ॥” এই গ্লোকে তন্বদর্শী যে গুরু বা সাধুর নিকট অভিগমন- 
্বক হার সেবা করিতে করিতে জ্ঞান লাভের উপদেশ আছে, 
চাহ! প্রীভক্তিসন্দর্ডের সিদ্ধান্তানুষায়ী বৈধীভক্তির পূর্ববাঙ্গ _শ্রীগুরু- 
দাশ্রয় পর্য্যন্ত সৎসঙ্গ। বস্ততঃ নিন্ধিঞ্চন! ভক্তির অন্তর্গত যে 
মহৎ-সেব!’ যাহাতে ধ্যান, স্মৃতি, অনুসন্ধান, আবেশ, অভি 
নিবেশ ও নিরবিচ্ছিন্ন মনোগতির পরিচয় পাওয়া. যায় অর্থাৎ 
হার দ্বার! শ্রীকৃষ্ণ একান্তভাবে বশীভূত হ’ন, তাহার কোন কথা 
ীগীতায় নাই 1১ শ্ৰীমন্তাগবতে ভগবদ্বশকারী মহৎসঙ্গের কথা 
প্রচুরভাবে রহিয়াছে, কারণ 'কষ্চভক্তির জন্মমূলই হইল মহতের, 
নন’ | কন্ম-জ্ঞান-যোগাদি ক্রিয়া দূরে থাকুক, ভক্তির সাধন 
নমৃহও মহতের সঙ্গ ও কৃপা ব্যতীত ফলপ্রস্থ হয় না। যথা 
শ্লীচৈং চঃ মঃ ২২1৫১, __ মহৎশকৃপা! বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়। 
কুঞ্চভক্তি দূরে রহু . সংসার নহে ক্ষয়। শ্রীগীতাঁয়__ * সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম 
পরিত্যাগের কথাই চরম প্রভূপদেশ বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহার পরেই শ্রীমন্ভাগবতে নবধিধ ভক্তাত্বক শ্রীভাগবত ধর্মের 


আরম্ভ হইয়াছে । ট্রি 
[ ভক্তিতে অনুক্ষণ প্রষত্বশীল্তা আসে। কখনও ভক্তির 
অনুষ্ঠানের প্রতি শৈথিল্যের উদয় হয় না। যদি কোন প্রকার 
হদয়-দৌর্ববল্য থাকে, পুণ্যকর্ম্ম। দিতে আসক্তি থাকে, ততপ্রতিও 


তখন গহ'ণ বৃত্তি উপস্থিত হয়। 
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জপ 


৬২ লৌকিকী ও শাস্ত্র শ্রদ্ধা 


শ্রদ্ধা *লৌকিক? ও শাস্ত্রীয়’ ভেদে শ্রদ্ধা-দ্বিবিধ। | 
ভগবান্‌, ভক্ত ও ভক্তি বা ততম্পঞ্চিত বস্তুতে লোকপরম্পরায় | 
যে আদর বা তাহাদের মহিমা-জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ, তাহ। 
লৌকিকী শ্রদ্ধা ; আর শাস্ত্র বহিন্মথ মানবজাতির জন্য যে সকল 
বিধান দিয়াছেন, তাহ! পরমমঙ্গলময় বলিয়া! দৃঢ়তার সহিত 
অবিচলিত বিশ্বাসই ‘শাস্ত্ৰীয়-শ্রদ্ধা”। এই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা অনন্থা- 
ভক্তির মূল। এই শ্রদ্ধা অপরাধের জননী অশ্রদ্ধীকে নষ্ট করে। 
এই শ্রদ্ধার দ্বারা ভগবত্তোষণ হয়। ভগবান, ভক্ত ও তদবপ্ততে 
জীবের আদর দেখিলে ভগবান, সন্তষ্ট হন। শাস্তীয়-শ্রদ্ধা হইলে 
পাপ থাকে নাঃ যদি দৈবাৎ পাপ উপস্থিত হয়, তাহাতে আদর 
থাকে না। লৌকিকী শ্রদ্ধাতেও পাপ করিতে গেলে মনে কশাঘাত 
লাগে; তখন সে আর পাপ করে না, শীঘ্রই পাপ ছাড়িয়া 
. দেয়। যাহার মনে কোনরূপ কশাঘাত লাগে না, তাহার আন্ধার 
লেশও হয় নাই। শাস্তীয়-শ্রদ্ধার উদয় হইলে বর্ণাশ্রমধর্থ 
স্বাভাবিকভাবেই পরিত্যক্ত হয়। কৃত্রিমভাবে বর্ণাপরমধ্ 
ছাড়িবার প্রবৃত্তি শ্রদ্ধার লক্ষণ নহে ! অন্য দেবতাকে স্বতন-ঈর- 
বুদ্ধি করিয়! বিষ্ণুর সহিত যে ভেদবুদ্ধি, তাহ! পরিত্যাগ ও 
*রূপতঃ বর্ণাশরম ত্যাগ শান্ত্ীয়-অন্ধার তটন্থু ক্ষণ। শাস্ত্রীয় 
শদ্ধাবান্‌ বর্ণাঅম পরিত্যাগ করেন বলিয়! কোন পাপ-প্রবৃতি 
পোষণ বা পাপকার্ধোেব অনুষ্ঠান করেন.না। যদি দৈবাং কোনও 


পাপ প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহা, হইলে তিনি চিন্তা! করেন”. 
শ্রীবিষু ত’ পাপ করিলে অন্ত হইবেন না, 
হইবে, 


= নিলি সিটি LL EMAC এইলিউিল TANT CITT 


ফলে আমার অপরাধ 
ভজনোন্নতি হইবে না৷’ এই চিন্তা ভ্রীভগবান্ই অন্তৰ্য্যামি 


সাধকাঁদগের প্রেমোদয়ের ক্রম ৬৩ 
সুত্রে অদ্ধালুর হৃদয়ে উদয় করান, তখন আর তাহার পাপান্ু- 
ঠানের ইচ্ছা হয় না। 

শাস্রতাৎপর্য্যে বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা” ‘ভগবান, ভক্ত ও 
ভক্তির মাঁহাত্ম্যকীর্তনকারী শাস্ত্র যাহা বলিতেছেন, তাহা আমার 
নিশ্চিত একান্ত মঙ্গলের জন্যই'-- এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসই দ্ধ! !' 
শান্ত শ্রীভগবানের অনন্যা! শরণাগতির কথাই বলেন। এই 
পৃথিবীতে কেহই দুঃখ বা বাধাপ্ৰাপ্ত স্থখ চাহে না । এই বাধাঁটাই 
আশঙ্কা বা ভর । এই ভয় তথাকবিত সুখকে দুঃখে রূপান্তরিত 
করে। এই বিদ্বু ও আতঙ্ক দূর করিয়া শান্তর অশরণকে শরণ, 
শৌকপ্রস্তকে সান্তনা ও ভীতকে আশ্বাস প্রদান করেন। শরণাগত া 
ন! হওয়া পৰ্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাওয়া যাইতে পারে না ; পদে 
পদে ভয়; বাঁধা ও বিদ্বু আসিবেই। শান্ত এই পরম সত্যের 
সন্ধান প্রদান করেন। শাস্ত্রের মাহাত্ম্য ও কাৰ্য্যই এই যে, 
“তাহা 'শরণীগ তির কথা কীর্তন করেন ।' অতএব সেই শরণা” 
গতির শিক্ষক "শাস্ত্রের বাক্যে যিনি সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেন, 


 ্তাহারই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধ'র উদয় হইয়াছে ।১ ছয় প্রকার শরণাগতির 
 উদয়ই শীস্তরীয়-শরদ্ধার লক্ষণ । শরদ্ধা হইলে “কর্মকাণ্ডে বা বর্ণাশ্রম” 
ই ধৰ্ম্ম ‘অপালনে দোষ হইবে’ এই ভয়ও থাকে না। বর্ণাশ্রম 
। ত্যাগ করিলে পাপ হইবে না। আবার বর্ন শ্রস্ধম্ম "ত্যাগের পর 


যদি ভক্তানুষঠানটাও কোনক্রমে না হয়, তাহ। হইলে তজ্ন্ত 
প্রায়শ্চিত্তও করিতে হইবে নাঁ। ভগবতাদেশরূপ বর্ণাঅরমধর্ম্ম 
ত্যাগের পর পতন হইলে যদি তাহার ফলে নিয়যোনিতেও জন্ম 
হয়, তাহা? হইলেও পুর্ববজন্মে যে পধ্যস্ত ভগবছুপাঁসনারূপ 


৬৪ লোকক’ ও শাঙ্নয় শ্রদ্ধা 


চিদনুশীলন হইয়াছিল, তাহার পর হইতেই ভজনে অগ্রসর হওয়া 
যাইবে । একেবারে ‘কেঁচেগঞুয’করিতে হইবে না। শ্রীহ্লাদিনীশত্তির! 
কৃপায় সেম্থানে অভাব হইল না। তথায় ক্ষতির কিছুই নাই। | 
শ্রীগীতার ‘সর্কধ্মণন্‌ পরিত্যজ্য'-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সত্বগুণ সম্পর্্িত | 
ব্ৰহ্মজ্ঞান পর্যন্ত পরিত্যাগের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শান্তীয়- 
শ্রদ্ধা থাকিলে অনন্ত! ভক্তি থাকিবে ; অনস্যা-ভক্তি থাকিলেই ! 
চিত্তকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়! অভীষ্ট দেবের মুখ হইতেছে ; 
কি না__ এই চিন্তা করাইবে। শ্রদ্ধা ব্যতীত অনন্ঠা-ভক্তি হয় 
না। অতএব শ্রদ্ধা অনন্যা-ভক্তির বিশেষণ | অনস্তা-ভক্তির | 
সহিত শান্তীয় শ্রদ্ধার অবিচ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধ । ই 
অনন্তাস্ভক্তি বিধি-সাপেক্ষ নহে ; অগ্নির দাহনের স্তায় তাহ! 
স্বাভাবিক ভাবেই ফল দেয়। নিরস্তর ভগবৎ স্থখানুসন্ধান-মূলে : 
যে নববিধা ভক্তি, তাঁহার স্বভাব এই যে, তাহ! গ্রীভগবান্কে 
ভালবাগিয়া ‘স্থখী’ দেখিতে প্ররোচিত করে, ভগবানকে “্যথা- 
স্ব, বলিয়া বোধ করায়। নববিধ! ভক্তির গঠনেই এইরূপ 
ফলদায়িণী শক্তি আছে। শাস্তীয়-শ্রদ্ধার সহিত অনন্য1-ভক্তিতে 
শীঘ্র ফল হয়। তদ্যতীত নবধাভক্তির অনুষ্ঠান করিলে বিলম্বে 
এল পাওয়া যায়। অন্ধ! না থাকিলেও যাহারা মুখ ও অকুটিল 
তাহারা ভক্তির আকার মাত্র অনুকরণের দ্বার! ভগবদস্তৰ্গত ব্ৰহ্ম" 
সাক্ষাৎকার লাভ করেন। কিন্ত ্রদ্ধা ও হেলার ৰা রা সমান 
ফল অর্থাৎ মুক্তি হয়’ মনে করিয়া জামিয়া শুনিয়া হেল! করিলে 
মহা-দৌরাত্ময হইয়া যাইকে। অজ্ঞাতভাবে হেলাপূর্বক হইলেও 
যদি অপরাধ না. থাকে তাহা হইলেই ফল পাওয়া যাইবে। কিন্ত 





টি. 
সাধকাঁদগের প্রেমোদয়ের ক্রম ৬৫ 


যদি জানিয়! শুনিয়া হেলা করে, তরে তাহাতে ভক্তি বাধা প্রাপ্ত 
হইবে--“যেমন, কাষ্ট আদ্র থাকিলে অগ্নির শক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়।” 
বেনরাজের মাৎসর্ধ্যের অস্তিত্ব-নিবন্ধন ভগবন্নাম-উচ্চারণরূপ 
ভক্তির বস্তুশক্তি বাধিত হইয়াছিল। 
শাস্তীশ্ন-শ্রদ্ধার লক্ষণঃ_ জাগতিক সুখ-দুঃখে বিহ্বলতাঁর 
অভাব । ভগবৎ-সুখানুসন্ধানে আবিষ্ট হইয়া, সুখ-হঃখে অবিকৃত 
থাকিয়া সর্বক্ষণ তাহার দয়ার কথা স্মরণ করিতে হইবে ৷ যাহার 
এইট.কুও হয় নাই, তাহার শরদ্ধাও হয় নাই ৷ শ্রদ্ধাবানের কখনও 
ভগবৎসম্বন্ধি দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ায় জনাদর উপস্থিত হয় না । 
শরদ্ধাযুক্ত হইয়া ভজন করিতে করিতে অশ্রদ্ধালু হইয়া পড়িলে 
অপরাধ-ফলে ভজন স্থগিত হইয়া বাঁয়। শ্রদ্ধাবান্‌ স্বর্ণ-লাভ বিষয়ে 
সিদ্ধি-লিপ্সর স্যায় সিদ্ধি লাভ করা পৰ্য্যন্ত নিরন্তর নিরলস হইয়া 
অব্যাহত গতিতে মহতের অনুবর্তন করেন। শ্রদ্ধীলুর দম্ভ (কাপট) 
প্রতিষ্ঠাশ! অর্থাৎ ইহকালে ও পরকালে কিছু আখেরের ব্যবস্থা 
করিয়া লইবার বুদ্ধি বা মহতের প্রতি অপরাধ থাকে না! প্রারন্ধ- 
কৰ্ম্মফলে বাঁ পাপ-বশে বদি শ্রদ্ধানু সাধকের বিষয়-সঙ্গ হয়, তাহা 
হুইলে তিনি জানেন যে, নিশ্চয়ই ইষ্টদ্বেব অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, না 
হইলে এঁরূপ বিষয় দিলেন কেন? তখন তিনি মনে মনে কেবল 
গর্ন বা আত্মধিক্কীর করিতে থাঁকেন। ইষ্টদেবের মুখানুসন্ধীন 
স্মৃতি ও আত্মধিকার-বৃত্তি থাকিলে বিষয়-সংস্পর্শ ঘটিলেও বিষয় 
কিছু করিতে পারে না! 
স্্ীণীতার “অপিচেৎ সুদ্ুরাচারো”_বাক্যে সগুণা লৌকিকী 

শ্রদ্ধার কথাই বলা হইয়াছে। শাঙ্রীয-শঞ্জায় পাপ-প্রবৃত্তিই 


৬৬ লোকিকা ও শাস্ত্ৰীয় শ্রদ্ধা f 


থাকে না, কদাচিৎ প্রতীয়মান হইলেও তৎক্ষণাৎ তাহা নষ্ট হী 
যায়। লোকিকী শ্রদ্ধায়ও পাপ প্রবৃত্তি বেশীক্ষণ থাকে নানী 
সদাচারে চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং শাস্ত্রীয় ব! স্মৃতিময়ী শ্রদ্ধা 
করিয়া একাস্তিকী ভক্তি বা শান্তি বা নিষ্ঠাতে উহ! র্যাব: 
হয়॥ অতএব লৌকিবী শ্রদ্ধাও ব্যর্থ নয়, কম্মজ্ঞানাপেক্গা খে 
কারণ আদৌ-প্রাদুর্ভাবের ক্রমে তাহার সকল শান্ছের ফর 
আলোচন! বা তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান হইয়া থাকে। অত বর লোন 
শদ্ধা সত্বগুণের উদয় করায় । লৌকিক শ্রদ্ধালুর আপাত-পাগা। 
চরণ তাহার সাধুত্বের ব্যাঘাত করে ন! । রজস্তমোগুণের দেবতার 
পুজা করিলে সত্বগ্ুণের উদয় হয় ন!। স্থতরাং লৌকিব-শ্র 


দা 
| 
রজস্তমোগুণের দেবতার প্রতি স্বত্ত্তু-বুদ্ধিতে মহিমাজ্ঞানের উঃ 


হয় না৷ লৌকিকী অর্ধ পূর্ণ হইলেই শাস্ত্রীয় এন! হয়। লোৌকিৰী 
উদ উজার মাহাত্য সতা কি সিথ্যা_- এইরপ বিচার 


উপস্থিত হয়। যেমন, শ্ীবিষু্রণামুতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া: 


প্রথমে মনে বিচার উপস্থিত হয় যে, ইহা কি সত্য? তখন! 
একটা যুক্তিও হৃদয়ে আসে 


বদি ব্যবহারিক মণি, মন্ত্র ও বি 
অচিন্ত্য ক্ষমতা থাকে, তাহ! হইলে অপ্রাকৃত ভগবৎসম্বন্ধি বধ 
UE অবিচিন্তয প্রভাব থাকিবে, ইহাতে, আর! 
আশ্চর্য্য কি?” 


এইভাবে শ্রীচরণা মৃতের প্রতি অবিশ্বাসের অং : 
বিদুরিত হইয়! বিশ্বাসও নিশ্চিত হয় এবং-তখ 
লাভ করে। 


নই শ্রদ্ধা! পূর্ণতা: 
ভক্তিতে যাহার লৌকি 


কী শদ্ধাও হইয়াছে, তাহাকেও কর্ম্মের 
উপদেশ দিতে হইবে না। 


যাহার শ্রদ্ধা হইয়াছে তাহার আর 


রিনার কস ১ মিন নি রনিতি NEE 


সাধকাদণের প্রেমোদয়ের কম ৬৭ 


ক্্মাধিকার নাই | সহ্বন্ধন্ঞানকেই শ্রদ্ধা!" বলা যায়। কিন্ত 
যে অজ্ঞ, তাঁহার ত’ সন্বন্ধ জ্ঞান নাই, সুতরাং তাহার শদ্ধাও 
নাই।: এজন্য যদি স্পষ্টভাবে কোন স্থানে শ্রদ্ধা ন! দেখা যায়, 
তথায় কোন প্রাচীন সংস্কার অনুমান করিয়! হরিকথা-শ্রবণের 
ফলে তাহার শ্রদ্ধ। হইতে পারে,- এইরূপ নির্ণয় করিয়া তাহাকে 
হরিকথা বল! যাইতে পারে। অনেক সাধারণ সভা-সমিতিতে 
শদ্ধালু ব্যক্তিও থাকিতে পারেন, এইরূপ অনুমান করিয়াই 
হরিকথা বল! হয়; নতুবা, অশ্রদ্ধালুকে হরিনামের উপদেশ 
করিলে অপরাধ হয়! এইরূপ কোন প্রাচীন সংস্কার কাহারও 
মধ্যে সুপ্ত আছে কি না, তাহা একমাত্র প্রকৃত সাধুই বুঝিয়। 
ব্যবস্থা করিতে পারেন । র 
প্ীভগবৎকথায় শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধালুর আর কম্মকাণ্ড করিতে হয় 
না। ভক্তিমাত্র অর্থাৎ ভক্তির আকার মাত্র দেখা গেলে অবশ্য 
শ্রদ্ধার আবশ্যক থাকে না । যেমন, অজামিল পুভ্রকে লক্ষ্য করিয়া 
শবদব্রন্মের মাকারটী উচ্চারণ ( অর্থাৎ ভক্তিমাত্র ) করিয়াছিলেন; 
এখানে শ্রদ্ধা নাই, অপরাধ না থাকায় ফল পাইলেন । 
ভ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন, (ভাঃ ৩২৫২৫) “সাধুগণের প্রসঙ্গ 
হইতে আমার মাহাত্ম্য-প্রকীশক শুদ্ধ হৃংকর্ণের গ্রীতি-উৎপাঁদক 
যে সকল কথা শ্রুত হয়, তাহার সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই 
অবিদ্যা-নিবৃত্তির পথস্বরপ আমাতে শ্রদ্ধা, তৎপর ভাবভক্তি ও 
তৎপরে প্রেমভক্তি যথাক্রমে উদ্দিত হয়।' এই শ্লৌকে যে 
সাৰুগণের প্রসঙ্গের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা ভঙ্গনের পূৰ্ববাঙ্গ ; 
পরাঙ্গরপ প্রসঙ্গ অর্থাৎ স্থখানুমন্ধানময় অভিনিবেশ বা আবেশের 





৬৮ লোকক’ ও শাম্ত্ৰীয় শ্রদ্ধা 1 


সহিত যে প্রকৃষ্ট সঙ্গ, তাহা নহে । সাধনভক্তিতে_-শদ।| ও রুচির 
তারতম্য ; আর রতি ও প্রেমে-_উল্লাসের তারতম্য হয়। ‘ভক্তি 
শব্দে এখানে প্রেম-ভক্তি। ‘রতি’ বা ভাঁবভক্তি; ‘ভক্তি’ ঝ 
প্রেমভক্তি ভজনের পরাঙ্গ ৷ হৃদয় ও কর্ণের যে রসায়ণ অথাং 
শবণার্থ উৎসাহ, তাহ! ভজনের পূর্ববঙ্গ, ইহ! ভক্তিমাত্র; তখনও 
অনন্ত। ভক্তি আরম্ভ হয় নাই। যদি নিরন্তর প্রীতির সহিত 
শ্রহরিকথা অবণের অনুষ্ঠান কর! যায়, তাহ! হইলে শাস্ত্রীয় 
শ্রদ্ধার উদয় হয়। শীস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার সহিত ভজন করিবার ফলে 
সাধ্যভক্তিতে রতি ও প্রেমের উদয় হয়। 

“সাধু-শান্্-কৃপায় যদি কষ্টোনুখ হয়। সেই জীব নিস্তারে, 
মায়! তাহীরে ছাড়য় ৷? ( চেঃ চঃ মধ্য ২০।১২০) ও “মায়ামুগ্ 
জীবের নাহি কৃষ্ণম্মতিশ্ভীন। জীবেরে কৃপায় কৈল! কৃষ্ণ বেদ"! 
পুরাণ ॥ শীন্ত্-গুরু-আত্বরূপে আপনারে জানান ॥ (এ ১২২ 
১২৩) ॥ অসংখ্য জীবের অসংখ্য প্রকার বাসন1, শুর; সাধন ও 
প্রাপ্তির বিচিত্রতা এবং ভগবৎ সেবনোপযোগীর ব্যবহার জন্য বহু 
প্রকার প্রাপ্তি ও উপায়ের ব্যবস্থা এবং তছুপযোগী শান্তও প্রকার 
হইয়াছে। তন্মধ্যে “কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান সম্থিতের সার । ব্রহ্ম 
জ্ঞানাদিক সব তার পরিকর ৷” (চৈঃচঃআঃ ৪1৬৭) শ্্রীগীতায় দে 
শ্রীকৃষ্ণের ভজনের ও স্বয়ং ভগবন্তার কথা প্রকাশ করিয়া তথুগ' 
যোগী ভক্তিলাভের প্রথম প্রকাশ “আদৌ” _যদ্দারা শ্রদ্ধার উদয় 
হইতে পারে, তছ্ছপযোগী সিদ্ধান্ত ও উপদেশ থাকাতে বৈধীভৰ্জি 
সাধনের পূর্ববাবস্থার প্কাশোপযোগী ব্যবস্থা থাকায় জীবের মন 
লাভের উপায়স্বরূপ প্রাথমিক ব্যবস্থা এবং জ্ঞানের বিধানের পরঃ 








সাধকাদগের প্রেমোদয়ের ক্রম ৬৯ 


উপযোগী ও সর্ধ-প্রাথমিক কৃষ্ণভক্তি লাভের জন্য নিতান্ত প্রয়ো- 
ভনীয় সহায়ক 'আদো+ পন্থার বিশেষ সহায়ক হইয়াছে । গীতা" 
পাঠকও গীতার কৃপায় শ্রদ্ধার প্রথম প্রকাশ- শ্রদ্ধার কোমল 
অবস্থা! বা পূর্ববাঙ্তরূপা শ্রদ্ধার উদয়ক্ারক। তাহার পর 
প্রীমগ্ঠাগবঙ্চের বিধান ও উপদেশে মহতের কৃপা তদুপরি আবিষ্ট 
হইলে সেই শ্রদ্ধা দৃঢ় বা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধায় উন্নত হইয়া শুদ্ধভক্তি- 
দাতৃত্ব-শক্তি প্রকাশিত হইতে পারে। মহংসঙ্গ ফলে আদৌ- 
ক্রম পুষ্ট হইয়া শ্রীমন্ভাগবতের নববিধা ভক্তির প্রকাশ আদৌ-শ্রদ্ধা 
হইতে প্রেম-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত ক্রম প্রাছ্ভূত হয় । 'আদৌ”-টা কোমল 
শ্রদ্ধা বা শ্রদ্ধার পূর্বাক্রূপে জীবের প্রথম মঙ্গল-বিধায়ক হয়| 
তাহাও যদি মহতের কৃপায় প্রকটিত হয়, তবে তদুপরি প্রেম- 
মন্দিরের অত্যুচ্চ ও মহাশক্তির আধার ভগবন্মন্দির সুশোভিত 
হইয়া বিরাদ্দিত হইতে অতি সত্বর ও সুষ্ঠ, প্রকাশ ও ওজ্জল্য 
বিধানের প্রকাশক হন! এজন্ধ এই গ্রন্থে সেই মহাসম্পদ ও 
মহারত্ব মণ্ডিত পরমামুতপ্রদ শাস্ত্রজ্ঞগণের বিধানের কথ আলোচিত 
হইয়াছে । উক্ত শাস্ত্র বিচার, সিদ্ধান্ত, ব্যবস্থা ও প্রকাশে যদি 
প্রথম হইতেই “আদৌ” ও তৎসহ অদ্ধার প্রকাশ হইতে পারে 
তাহার পরম মহারক ও সুদৃঢ় ভিত্তির প্রতিষ্ঠার বিষয় দিদ্ধাস্তিত 


ও প্রকাশিত হইয়াছে । রর 
শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তি $_ আয্নায় সুত্রে - “ শ্রদ্ধাত্বন্ঠ।পায়বজ্জং 


ভক্ত-ন্মখী চিন্তবৃত্তি বিশ্রেষঃ॥ সাচ শরণাপত্তি লক্ষণা 11” অর্থাৎ 
কৰ্ম্ম জ্ঞানাদি সর্বপ্রকার অন্য উপায় (যাহ। ভক্তিব।তীত প্র গাশিত 


হইয়াছে) পরিত্যাগনীল ভক্ত.ন্ুুৰী চিত্তরত্তিবিশেষই শ্রদ্ধা 


৭0 লোকক ও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা 







তাহ! শরণাপত্তি লক্গণযুক্ত । এই শ্রদ্ধাই জীবের নিত)ম্বভাব। 
বর্ণাশ্রমাদি-গত ‘কর্ম্মবুদ্ধি’ জীবের নৈমিত্তিক স্বভাব হইতে উদিত 
ৃ হইয়াছে । হরিভজনকারীর সর্বপ্রথম যোগ্যতাই__ শ্রদ্ধা? । 
কোন প্রকারে কোন বিঞুতীথে বা কোন ভক্তসজ্ঘারামে কৃপা | 
পূর্বক আগত বা অবস্থিত মহতের শিরপর!ধে স্ট'হা'র বাণী শ্রবণ, 
পাঁদস্পর্ণ, সম্ভাষণাদির দ্বারা যদি সম্ভ হয়, তবে সেই সৌভাগ্য 
অদ্ধার উদয় করায়। সীধুমুখে শ্রীহরিকথ! শ্রবণ করিবার পর শ্রদ্ধা 
বা মহিমাজ্ঞান লাভ হয়.। “ভক্তিতেই আমার নিতামঙগল 
অবশ্স্তাবী, ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই আমার কর্তব্য নাই ।”= 
এইরূপ দৃঢ়তার নামই 'শ্রদ্ধা”। তখন আপনা হইতেই কন্মকাঞ্ডের 
প্রতি নির্ব্বেদ, স্বাভাবিকভাবে অতৃপ্তি বা বিতৃষশ আসে । অতএব ; 
পরতত্বের মহিমাভ্ঞানই শ্রদ্ধা? । ভক্তির মাহাত্ম্য ধহাকে আকৃষ্ট | 
করিয়াছে, তাহাকে কর্ম্ম-জ্ঞান, বৈরাগ্য ও অভক্তির মাহাত্ম্য আর্ট 
করিতে পারে না। ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অভক্তির 
প্রতি বিতৃষ্ণ আসে, ইহাই “বৈরাগ্য” । ভক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে 
সঙ্গেই তাহা স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত হয়। “শ্রদ্ধ”-শব্দে 'আদর+; 
বুঝায় । আদরহীন ভক্তিতে তত ফল হয় নাঃ পদে পদে বিদ্বের 
সম্ভাবনাও অত্যন্ত বেশী থাকে। সমস্ত অপরাধের মূলই ভগবান, 
ভক্ত, ভক্তি ও তৎসম্পঞ্ত বস্তুতে অনাদর। অনাদর বা প্রেত! 
অস্বীকার ও অপরাধ--কাধ্য-কারণ সন্বন্ধ-বিশিষ্ট । অতএব: 
অশ্রদ্ধা ও অপরাধ একই । অপ্রাকৃত ও অসমোদ্ধ বস্তুর অপ্রাকৃতত্র 
ও শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকারপূর্বক নিজের সমান ভূমিকায় অবস্থিত মনে 
করিয়া সমালোচনা বা ছিদ্রান্বেষণ করিতে যাওয়াই অশ্রদ্ধার । 


সাধকাদগের প্রেমোদয়ের ক্রম ৭১ 


লক্ষণ ৷ শ্রদ্ধা হইতেই হৃদয় ও কর্ণের যে রসায়ণ অর্থাৎ অবণার্থ 
উৎসাহ, তাহ] ভজশের পূর্ববাঙ্গ-_ইহা ভক্তিমান্রঃ তখনও অনন্তা- 
ভক্তি আরস্ত হয় নাই। যদি নিরন্তর প্রীতির সহিত শ্রীহরিকথা 
শ্রবণের অনুষ্ঠান কর! যায়. তাহা! হইলে শান্তীয় শ্রন্ধার উদয় হয়! 
শান্্রীয় শ্রদ্ধার সহিত ভজন করিবার ফলে সাধা-ভক্তিতে ‘রতি’ ও 
‘প্রেমের’ উদয় হয় । 
শরণাগতি ব)তীত ভক্তি সিদ্ধ হয় না । জীবের কৃত্য শরণাগতিঃ 

তা'র পর আর সমস্ত শ্রীভগবানের কৃত্য; বথা-_-প্রীনীতায় “বর 
ধৰ্ম্ম ন্‌ পরিত্যজ্য, মাষেকং শরণং ব্রজ*-ইহা সাধকের £ শরণাগতির 
পর-_ “অহং জাং সবর্বপাপেভে)া মোক্িয়িগ্তাসি মা শুচঃ ।সঅর্থাৎ__ 
“নিজের সমস্ত অহমিকা, সম্পত্তি, চেষ্টা ও বত সমস্তই স্বতন্রভাবে 
নিজের কার্যে না লাগাইয়া ভগবদধীন বা তদীয় সুখান্থসন্ধানে 
নিয়োগ । সেই শরণাপতি _ উপাস্য, উপাসনা, উপাসক ও অধিকার- 
ভেদে বহুবিধ ৷ তাহ] অঙ্গাঙ্গি-ভেদে প্রত্যেকে হয় উহা? 
অঙ্গী _গোপ্তত্বে বরণ; অন্তা পাঁচটা অঙ্গ । শরণাগতি' এই শব্দের 
সহিত সমা নার্থ-বিশিষ্টহ-নিবন্ধন রক্ষকরূপে উহার বরণই “অঙ্গি- 
স্বরূপ’ এবং অন্য পাঁচটা তাঁহার পরিকর ( সহকারী স্বরূপ ) বলিয়! 
অঙ্গরূপে জ্ঞাতব্য | শ্রীতগবানের প্রকাশ ভেদে_গোপ্তার বৈশিষ্ট্য- 
ভেদে শরণাগতিরও-বহু বৈশিষ্ট্য । যথা__ ট্রীভগবৎ প্রকাশের তর 
তম্যান্ুমীবে _4শ্রীবামনদেবের শরণ!পত্তি অপেক্ষা পরাবস্থস্বরপ 
শ্রীবসিংহদেবে শরণীগতি শ্রে্ঠতর। তদপেক্ষা শ্রীনারায়ণে শরণা- 
গতি শ্ৰেষ্ঠতৰ ৷ তরপেক্ষা শ্রীরামচন্দে শরণ গতি শ্রেষ্ঠতর, তদপেক্ষা 
প্রীকঞ্চ-স্ববপে শরশাগতি -পরমীক্মা- নারায়ণ ও অশ্ঠান্তি ভগবত্তত্বে 


৯৪০ 
চি 
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শরণাগতি অপেক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ । আবার শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ স্বরূপ দ্বারঝো; 
শ্রীগাতোক্ত শরণাগতি অপেক্ষা পুর্ণভর প্রকাশ ভ্রীমথ,রেশশ্্রীকে 
শরণাগতি শ্রেষ্টতর | তদপেক্ষ। শ্রীগোকুলেশ খন্দন 
শরণাগতি শ্রেষ্ঠতর | তদপেক্ষ! স্্ীরাসলীল।-পরায়ণ ভীবন্দাবনাধিগ। 
কৃষ্ণের শরণাগতি শ্রেষ্ঠতর । তদপেক্ষা উদরপাণিরমণ গোববদন, 
ধারীর শরণাগতি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা শ্রীরাধাকুণ্ডে গ্রীরাধার অনু | 
শ্রীরপান্ুগগণসেব্য শ্রীরাধাকুণ্ড তটবিহারী শ্রীকষের শরণাগতি! 
সর্বশ্রেষ্ঠ । তদপেক্ষা আবার শ্রীমন্মহাপ্রভূর শরণাগতিতে বহু | 


হা 





ব্রযতাময়ী শরণ।গতির প্রকার লক্ষ্য কর! যায় । আশ্রিত বিচারে- 
শীবলিমহা রাজের, শ্রীগ্রহ্লাদমহারাজের, শ্রীহনুমানের, শ্রীপাণ্ডব- | 
গণের, আনারদের, শ্রীযাদবগণের, প্রীউদ্ধবমহাশয়ের ও ব্ৰজবাসী- 
গণের শরণাগতির অধিকার, বস, ক্রমানুসারে শরণাগতিরও ( 
উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্ব, বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদে বহুপ্রকারে প্রকাশিত। | 
আবার অধিকার-বৈশিষ্ট্য-ভেদে কণিষ্ঠ-বণিষ্ঠ, কণি৪-মধ্যম, কণ্ঠ) 
উত্তম, মধ্যম-কণিষ্ঠ, মধাম-মধ্যম, মধাম-্উত্তম, উত্তম-কণিষ্ঠ, উত্ত 
" মধ্যম ও উত্তমোন্তম ভেদে বিভিন্ন সুরে শরণাগতিরও বন্ুপ্রকার ॥ 
ও বিচিত্রতা লক্ষ্য করা যায় | সব্বণপেক্ষ। শ্রূপানুগগণের সম্পূর্ণ 
পরখোজ্জল ও বহু.বিচিত্রত।ময়ী ও শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত পরম ; 
শ্রেষ্ঠতম শোভাময় শরণ গতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! যায়। আবার 
চাবহীন ও ভাবযুক্ত শরণাগতি ভক্তি, ভাব, রতি, প্রেমের তার 
অন্থমারে অসংখ্য প্রকারে প্রকীশিত। ভক্তির মধে।ও প্রতোক 
অঙ্গের মধ্যে শরণাগতি বিজড়িত থাকায় অন্ধ! হইতে প্রেম পান্ত 
প্রকাশ তারতম্যে শরণাগতিরও তারতম্য দৃষ্ট হয়। আবার 
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প্রত্যেক শরণাগতির অঙ্গঘট কও উক্ত তারতম্যান্ুসারে অনন্ত , 
প্রকার । যড়,ঙ্গ শরণাগতির আত্মসমর্পণ ও নবধাভক্তির আত্ম 
নিবেদন একই । তবে প্রথম দিকে আত্মসমর্পণ কারী নিজের ও 
আশ্রয়ের আশ্রিতের পার্থক্যে কিছু পৃথক্‌ সব্বীভিমান থাকে, উহ! 
যখন পূর্ণ। ও শুদ্ধা হইয়া একমাত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণে ও শ্রীমন্মহা প্রভূতে 
হলাদিনীর স্ুখান্ুসন্ধীনের স্পহায় আবিষ্ট হইয়া উজ্জলতা ধারণ 
করে, এই মাত্র বৈশিষ্ট্য । সমস্ত ভক্ত্যাঙ্গেও সাধনক্রমের মধ্যে 
শরণাপত্তি থাকিবেই। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ তাহার “শরপাগতি' 
গীতির মধ্যে তাহা স্থকৌশলে প্রকাশ করিয়াছেন । 
শরণাগতি ৪-রিপুষড়বর্ীদিরূপ অবিকৃত সংসারভয়ে আক্রান্ত 
হইয়াই অনন্থগতি পুরুষ শরণাগত হয়। যিনি ভক্তিমাক্রকামী , 
তিনিও বড় বর্গাদি-জনিত ভগবদ্ৈমুখ্যদ্বারা উৎপীড়িত হইয়াই 
শরণাগত হইয়া থাকেন। আশরয়ান্তরের অভাব-কথন এবং অনতি- 
প্রজ্ঞাপুবর্বক অপর আশ্রিতের পরিত্যাজন--এই ছুই প্রকারে 
অনন্ঠগতিত্ব প্রদণিত হইয়াছে । প্রথম দৃষ্টান্ত যথা, _- (ভাঃ 
১০৩২৭) “হে ভগবন্‌ ! মৰ্ত্যপূরুষ মৃতু)রূপ কালসর্প হইতে 
ভীত হইয়া নিখিললোকে পলায়ণ করিয়াও নির্ভয়-প্রাপ্ত হয় নাই, 
কিন্তু অদ্যযদৃচ্ছাক্রমে ভবদীয় পাদপদ্র প্রাপ্ত হইয়া স্বন্থ-চিত্তে শয়ন 
করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং মৃত্যু তাহার নিকট হইতে দূরীভূত 
হইয়াছে।” দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত যথা, (ভাঃ১১।১২/১৪-১৫)--হে উদ্ধব ! 
অতএব তুমি চোদনা (শ্রুতি), প্রতিচোদনা (স্বৃতি), প্রবৃত্ত, নিবৃত্ত, 
শ্রোতব্য এবং শ্রুত সমস্ত পরিত্যাগ-পুরর্বক সর্ব্বতৌভাবে নিখিল- 
জীবের অন্ত্য্যানী মামাকেই একমাত্র আশ্রয় কর! তাহা হইলে 
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আমার আশ্রিতরাই অকুতোভয় হইবে ।” শ্রীগীতায়ও (১৮৬ 
"হে অঞ্জন! তুমি সব্বধৰম্ম পরিত্যাগ-পুরর্বক একমা 
আমার শরণাগত হও।” ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব 
এই শরণাপত্তির লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে । যথা-_“আন্ুক্ল/। 
বিষয়ক সঙ্কল্প ; প্রাতিকৃল্য-পরিত্যাগ ; “তিনি রক্ষা করিবেন”- 
এইরূপ বিশ্বাস; রক্ষকরূপে তাহাকে বরণ ; আত্মনিক্ষেপ এম) 
কার্পণ্য_এই ষড়বিধা শরণাগতি হইয়। থাকে” 'আনুকৃলা!) 
ও 'প্রতিকৃল্য” শব্দের অর্থ, তীয় ভক্তাদির অথবা! শরণাগঃ 
পুরুষের অথবা ভাবের ‘আনুকূল্য’ ও প্রাতিকূল্য? | “রদ 
করিবেন-- এইরূপ বিশ্বাস” অর্থাৎ (ভাঃ ৩। ১৬। ৩৫) = 
“ত্রালোকাধীশ্বর সেই ভগবান আমাদের মঙ্গল বিধান! 
করিবেন” --ইত্যাদি বাক্যোক্তক্রমে বিশ্বাস। “আত্মনিঙ্গেগ' | 
পদের অর্থ_ “হদয়স্থিত সেই অজ্ঞাত কোন দেব-বর্তৃধ 
আমি যেরূপে নিযুক্ত হইতেছি সেইরূপই করিতেছি।” এই) 
গৌতমীয়-তন্োক্ত নিয়মানুসারে জ্ঞাতব্য । অতএব পদ্মপুরাণে॥ 
উত্তরখণ্ডে অষ্টাক্ষর মন্্স্থিত ‘নমঃ’ শব্দের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে! 
যে-__"নমঃ” শব্দের “ম’”-কার-_অহস্কার-বাচক এবং “ন”-কার 
তাহার নিষেধক; সুতরাং “নমঃ”--শব্দের দ্বার! জীবের স্বাত| 
নিষিদ্ধ হইয়াছে। জীব সর্ধবতোভাবে ভগবানের অধীন এ) 


দ্বীন জীবনবিশিষ্ট বলিয়া নিঃশেষরপে স্বকীয় সামর্থ 
পরিত্যাগ করিবে। 





শা 


০ 
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হইয়াই যাবতীয় কার্যের আচরণ করিবে ।” ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে 
উক্ত হইয়াছে যে,__ “কেশব অহঙ্কার-নির্ব'ত পুরুষগণের দূরবর্তী 
নহেন, পরস্ত যাহার! অহঙ্কারযুক্ত তাহাদের ও ভগবানের মধ্যে 
পর্বতরাশি ব্যবধান রহিয়াছে ।”যথা (ভাঃ৩1৯।৯)--হে ভগবান, ! 
জীব যে-কাল পর্য্যন্ত আপনার কল্পিত বিষয় মায়াবলযুক্ত এই আত্ম 
পাৰ্থক্য অর্থাৎ দেহ1দিভাব দর্শন করে, তাবৎকাল পধ্যস্ত কম্ম'ফল- 
বিশিষ্ট এবং বিবিধ ছুঃখপ্রাপক এই সংসার বস্তুতঃ ব্যর্থ হইলেও 
তাহার সম্বন্ধে এই সংসারের নিবৃত্তি হয় না|” পকার্পণ্য*-শব্দে- 
ভগবান! আপনার অপেক্ষা অধিক কারুণিক অপর কেহ নাই 
এবং আমার অপেক্ষাও অধিক শোচনীয় আর কেহ নাই” ইতাদি 
বাক্যগত.দৈন্ত প্রকাশ জানিতে হইবে। 
রক্ষকরূপে বরণ-বিষয়ে__নারসিংহপুরাণে এরূপ উক্ত হইয়াছে । 
যথা--«হে ভগবান্‌ { আমি দেবদেব জনার্দনরূপী আপনার শরণা- 
গত হইতেছি”--“এইরূপে যিনি আমার শরণাগত হ’ন, আমি 
তাহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি ।” এই রক্ষকরূপে 
বরণ--কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক-ভেদে ত্রিবিধ । যথা, ব্রহ্ম- 
পুরাণে--“যাহার! কম্ম? মন: ও বাক্যদ্বারা শ্রীহরিকে শরণ করিয়া- 
ছেন, যম তীহাদের শাসনে সমর্থ হ'ন না এবং তাহারা মুক্তিফল- 
ভাগী হইয়া থাকেন।” শ্রীহরিভক্তিবিলাসেও উক্ত হইয়াছে যে, 
__শিরণাগত পুরুষ বাক্যদ্বারা- “হে ভগবন,! আমি আপনারই 
আশ্রিত হইয়াছি”--এইরূপ উচ্চারণ; মন-দ্বারা তাদৃশ চিন্তা এবং 
শরীর-দ্বারা তদীয় ক্ষেত্র আশ্রর-সহকারে হৃষ্টচিত্তে অবস্থান 
করেন।” অতএব যাহার সর্ধ্াঙ্গ-সম্পন্ন। শরণাগতি হয়, তাহার 
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সত্বরই উহ! সম্পূর্ণ ফলপ্রদা হইয়া থাকে, অপর পুরুষগণের সম্পদ 
নুসারে এবং যথাক্রমে তাহার সিদ্ধি জানিতে হইবে। এই | 
শরণাগতির প্রশংসা, যথা,--(ভাঃ১১।১৯।৯)-- “হে ভগবন, ! এই | 
ঘোর সংসারমার্গে ব্রিতাপ দ্বার! আক্রান্ত সন্তপ্তচিন্ত পুরুষের পক্ষে | 
অম্তরাশি-বর্ষণশীল ভবদীয় পাদপদ্মযুগলরূপ ছন্র ব্যতীত অন্ত | 
আশ্রয় দর্শন করিতেছি ন11” এস্থলে শরণাগতের সব্কদুঃখ | 


দূরীকরণ এবং সর্ব্বত্র নিজ মাধুরীবর্ষণ বদিত হইয়াছে । এই 
শরণাগতি ব্যতীত তদীয়ত্ব অর্থাৎ ভগবৎ-সন্বন্ধিত্ব সিদ্ধ হয় না 
বলিয়া! ইহার অপুবর্বত্ব জানিতে হইবে । 

শ্রীচেতন্য চরিতান্কতে-__ “এত সব ছাড়ি’ আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। 


₹ অবিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্চৈকশরণ ৷৷”  «শরণাগতের অকিঞ্চনের | 
একই লক্ষণ। তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ ॥৮ বর্ণা্রমের | 
শেষ সন্যাস তাহারও শেষ অবস্থা_-পরমহংসাবস্থা, সেই অধিকার । 
হইতেই শরণাগতি আর্ত । তৎপূর্র্ব অধিকার পর্য্যন্ত ‘আদে- | 
ক্রমমধ্যে প্রকাশিত। আর অকিঞ্চনের মধ্যেই আত্রসমর্পা | 
তন্মধ্যে শরীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় ও কৃপায় যে 
শরণাগতির কথা ও ব্যবস্থা তাহ! পরমোপাদেয় ও মহামাধুর্যা- | 
মণ্ডিত ও প্রয়োজন পরাকাষ্ঠাপ্রদ। গ্রীল গ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ॥ 


ব্যাপার নিহিত। 


আবার শ্রদ্ধার লক্ষণ যে ‘শরণাগতি? তদপেক্ষা নববিধা ভক্তির 


সহিত সাধুসঙ্গ ও শরণাগতিকেও যুক্ত করিয়া একাদশ প্রকার 
ভজ্যদের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাও যড়ঙ্গযুক্ত শরণাগতি 
চরমসিদ্ধিপ্রদ পরিপূর্ণতম প্রকাশময় শরণাগতির কথা । শ্রীরূপা* 
মুগ প্রবর ঠাকুর, শ্রভক্তিবিনোদ প্রভু তাহার ‘শরণাগতি’ গ্রন্থে 
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প্রীরূপান্ুগগণের শরণাগতির চরম পরাকাষ্ঠ। বর্ণনা করিয়াছেন । 
তাহাতে প্রথম গীতেই-_ বিড় শরণাগতি হইবে যাহার ৷ 
তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার ॥ ইহাতে উপাস্য 
পরাকাষ্ঠাতম শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ দ্বারকা লীলায়, পূর্ণতরত্ 
মাথ,র লীলায় আর ূর্ণতমন্ধ প্রকাশিত ব্রজলীলীয় শনন্দ- 
নন্দনত্থরূপে | অতএব উপান্তের পূর্ণতম্ে শরণাগতিরও 
পূর্ণতমন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণবতন্ত্রবাক্যে_ “আন্ুকুলস্ত 
সঙ্কল্প: প্রাতিকূল্যবিবর্জনম্‌। রক্ষস্যতীতি বিশ্বাসে গোপ্ত.ত্বে 
বরণং তথ! ৷ আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যং যড়,বিধা শরণাগতিঃ ॥ বণিত 
আছে। কিন্তু রূপানুগ ভজন রহস্তে সর্বপ্রথম ‘দৈন্য’-শৰ্দের প্রয়োগ 
করিয়াছেন । দ্বারা জীরূপান্থুগ ভজন প্রণালীর গুড় রহস্য 
সঙ্গোপনে প্রকাশিত হইয়াছে । এই ‘দৈন্য’ একমাত্র হলাদিনীশক্তির 
আবেশে সাধকের প্রতি অহৈতুকী কৃপা দ্বারা প্রকটিত করিয়া এবং 
মহামাধুর্ধ্য গ্লীবিত করিয়া কৃপাভিযিক্তকে পরম দৈন্যের পরাকাষ্ঠা 
প্রকাশ করেন। তাহা আরোহবাদে বা বৈধ সাধন ভক্তিতে 
প্রকাশিত শাস্ত্র জ্ঞানাদিতে “আন্ুকুলয সন্কল্লাদি ও. প্রাতিকৃল্য 
বর্জনাদি সাধনক্রমে ক্রমশঃ সঞ্জাত হওয়ার গর দৈন্যের প্রাদুর্ভাব 
নহে । ভক্তিতে দৈন্তই পরম ভূষণ স্বরূপ তাহা সর্ববপ্রথমেই প্রকটিত 
. হুইয়। আশ্রিতের ক্ষেত্রের পরম রসময়ে প্লাবিত করিয়। পরবর্তী 
অন্য অঙ্গ পঞ্চকগুলি মহা মাধুধ্যময়ী ও ওদাৰ্ধ্যে বিভূষিত করিয়া 
পরাকাষ্ঠ। প্রাপ্তি করাইতেছেন। তাহা ভক্তিরই প্রপক্কাবস্থাপ্রদ ৷ 
তাঁহ! কেবল দৃঢ় শ্রদ্ধামাব্রও নহে, পরস্ত শুদ্ধ রাগভক্তির সহিত 
বিজড়িত ও পরম সহচররূপে রূপানুগ ভ্গনের ভজন চাতুর্যযও পরম 
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| 
প্রয়োজন প্রেমের পরাকাষ্ঠ৷ প্রাপ্তির সহায়ক । অষ্টম ্ 
'্ীাধাভাব-কাস্ডিধারী জীগৌরসুন্দরের কূপ! ও গুদার্য্য বিভাগ 
অবস্থা! প্রকাশিত হইয়াছে। একাদশ গীতিতে--'নন্দকিশোর" ঘ! 
কিশোর-কৃষ্ণের উপাসনা, তথা শ্রীরাধানীথের প্রীচরণসেবাই an 
সর্বস্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। পূর্বের বাৎসল্যরসের এবে | 
ভজনচাতুরী প্রকটিত করিয়াছেন। ইহাতে আত্মসমর্পণের কথ) 
চতুর্দশ সংখ্যক গীতিতে শ্রীমন্নিত্যানন্দের গৌরলীলাঁর হামা 
ও গুদার্য্যমন্তিত করিয়। অভিমানশৃন্ততার ও অহঙ্কারের পরি 
তার প্রার্থনা। পঞ্চদশ-গীতিতে দৈশ্ত-রত্বে স্থবশোভিত ব্রেন; 
নন্দনের চরণে ওদার্য্যমণ্ডিতের অবাধ ও স্থৈর্য্য প্রকাশিত হইয়া 
অয়োবিংশ-গীতে ব্রজেন্দ্রকূমারে পালকত্বে বরণ ও সর্ববভাব অর 
রূপ মাধুধ্যাস্বাদনপরতা। নিজের অকিঞ্চনত্বের ও অ LU 
সর্বসামর্থয, বাহ্য, কৃতজ্ঞ ও ভক্তবাৎসল্য প্রকাশিত হইয়াছে 
সৰ্ব্ব আশ্রিতবর্গকে যথাযোগ্য পাল্যজ্ঞানে পালনাদির তক 
বাৎসল্য ও আশ্রিত-পালনশক্তিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে । ্ 
গোপাল, গোবিন্দ নামের গুঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। ॥ 

গোবদ্ধন ধারণে শ্রীকৃষ্ণের উদারপাণি রমণত্ব ও ্রজনবযুবদণ, 
রসমাধুর্ষা প্রকটিত করিয়াছেন । পঞ্চবিংশ, ষড়বিংশ গীতে প্রা্ি 
কৃল/-বর্জনৈ_-অভক্তিপর শান্ত, সিদ্ধান্ত, মায়াবাদ ও তনু, 
ব্যক্তির সঙ্গ, স্থান, জ্ঞান, পাত্র, বাক্য, স্পহাঁ, বস্তুর সংশ্রবং 
মঙ্গত্যাগের দৃঢ়তা প্রকাশিত করিয়াছেন । অষ্টবিংশে- তা 
চরণে প্রাণার্পণ ও ক্্ীরাধা-গোবিন্দের মিলন মাধুরীর বিরোং 
জন, স্থান, কাল ও পাত্রাদির বিরোধী-সঙ্গত্যাগে দৃঢ়তা প্রকাি! 
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হইয়াছে ! ভ্রিংশৎ গীতে অনুকূল স্থান, ভক্ত, ধৰ্ম্ম, দ্রব্য এবং 
ব্রজভজনের গুঢ় রহস্ত ও তাৎপধোর পাত্রাদির আনুক.ল্য-সম্কলের 
দৃঢ়তা প্রকাশিত হইয়াছে। এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের ভজন পরাকাষ্ঠা 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

সাধুরুপা ও গুব্বাশ্রশ্ন £_ বহু নুকৃতির ফলস্বরূপ ভগবৎ" 
কৃপা ক্রমে জীবের সংসার বাসনা দুর্বল! হইয়া পড়ে, তখন 
স্বভাবতই সাধুসঙ্গে স্পৃহা জঙ্গে ! সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ কথার আলোচন! 
হইতে হইতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং ক্রমশঃ অধিকতর চেষ্টার 
সহিত শ্ৰীকৃষ্ণ-বিষয়ক অনুশীলন হইলে ভগবানকে পাইবার 
লোভ জন্মে। তখন শুদ্ধ চরিত্র, তত্জ্ঞক গুরুর ভ্রীচরণাশ্রয় 
করতঃ ভজন শিক্ষা করিতে হয়। ভজন-বলেই জীবের ভগবৎ 
কুপা লাভ হয় ! সাধুদিগের চরিত্রের অনুসরণ ও সিদ্ধান্ত 
সমূহ শিক্ষা করিতে হয়! অন্তরঙ্গ-সাধুর সঙ্গই শ্রীগুরুচরণাঅয় । 
তীথফল সাধুসঙ্গ, সীধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর । যথা 
সাধু, তথা তীৰ্থ, স্থির করি' নিজ চিত্ত, সাধুসঙ্গ কর নিরস্তর ॥ 
যে-তীর্থে বৈষ্ণব নাই, মে-তীর্থেতে নাহি যাই, কি লাভ হিয়া 
দুরদেশ। যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন, যেই স্থানে আনন্দ 
অশেষ 1? দেবতাগণ স্বাথপর হইতে পারেন, কিন্তু সাধুগণ কখনও 
স্বার্থপর হন না । অতএব মঙ্গল-সাধনের জন্য যেখানে-যেখীনে 


বিশুদ্ধ প্রীতি-লালসাঃ যেখানে কৃষ্ণকথা প্রসিদ্ধ, যেখানে হরি- 

সংকীর্ত্তন, যেখানে কৃষ্ণঘশঃ শবণেচ্ছী* যেখানে কৃষ্ণ-বৈষ্ঞব-সাধু- 

বাদ সেই সেই স্থীনেই ভজন প্রয়াসিগণ তৎপর হউন । 
নিজ-স্বভীব যাহার অত্যন্ত লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাঁহাকে 
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জাগ্রত করিতে কম্ম? জ্ঞান ও বৈরাগ্য-চেষ্টা দ্বার! হইতে গানে 
সুতরাং যাহার কোন ভাগ্যক্রমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হই 
তাহার সঙ্গবলক্রমেই জীবের গপ্রপ্রায় স্ব-স্বভাব জাগ্রত হা 
পারে। যিনি স্ব-স্বভাব জাগ্রত করিতে ইচ্ছা! করেন, % 
পুরর্বভক্তব্নুখী নুকতিক্রমে কিয়ংপরিমাণে শরণাপত্তি-লক্ষণাং 
লাভ ও সেই স্বকৃতিবলে কোন উপযুক্ত সাধুর সঙ্গলাভ হু 
সঙ্গ হইতে স্বভাব | যে ব্যক্তি যাহার সঙ্গ বরে, তা 
তদ্রপ স্বভাব হইয়া উঠে । পূর্ববজন্মের সঙ্গরূপ কম্মে'র ঘা 
জীবের বে স্বভাব গঠিত হয়, তাহা আধুনিক জন্মের সঃ 
দ্বার! পরিবন্ধিত হইয়া থাকে, স্থতরাং সঙ্গই মানব স্বভা? 
মূল । পকযোগীগণ ভক্তিযোগারুঢ় উত্তম ভক্ত এবং অপক যোগ 
গণ ভক্তি-যোগারুরুক্ষ, ক্্ম--ধর্ম্ম সাপেক্ষ মধ্যম ভক্ত; কন্মণীয 
তক্তপ্রায় ব্যক্তিগণ কোমলশ্রদ্ব, কনি্ভক্ত বৈষ্ঞবপ্রায় ৭ 
‘বালিশ’ মধ্যে পরিগণিত,__ইহাদের হৃদয়ে ভক্ত্যাভাস মাঃ 
' উদ্দিত হইয়াছে শুদ্ধ ভক্তির কিঞ্চিম্মাত্র উদয় হইলেই ই'হাঃ 
কন্মীসক্তি ত্যাগ করিয়! কন্মশ্ধন্ম-সাপেক্ষ মব্যম ভক্ত হই 
পারেন। ' সাধুসঙ্গই এই সকল উন্নতির একমাত্র কারণ! 
ধাহার হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির উদয় হইয়াছে, তিনি অনম্ কৃষ্ণ 
মধাম হইলেও সঙ্গযোগ্য। সাধক নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তৰ 
আশ্রয় করিলেই উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন । বাজারে ধা 
ক্রয় করিবার সময়ে যেরূপ নৃতন ব্যক্তির সহিত কেবল বা 
ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ বাবহার সাধারণের সঙ্গে করি 
হইবে | শুদ্ধভক্তের সহিত সেই সেই ব্যবহারেও প্রীতি 
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্রর্শন-পূর্বক সঙ্গ করিতে হইবে ।  প্রীরামান্ুজাচার্ষ্যের 
চরগোপদেশ_ “তুমি আপনাকে কোন চেষ্টায় যদি শুদ্ধ করিতে 
ন। পার, তবে বৈষ্ণবদিগের নিকট গিয়া বসিয়া থাক, তাহা! 
হইলেও তোমার মঙ্গল হইবে ।' বৈষবদিগের সংস্কৃত ভক্ত- 
চরিত্র দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধো মন ফিরিয়া যায়, 
বিষয়াশক্তি খর্বব হয়ঃ ভক্তির অঙ্কুর হৃদয়ে উদ্দিত হয়! এমন 
কি, আহার-ব্যবহার-সম্বন্ধেও ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণবোচিত হইয়! 
গড়ে। বৈষব-সঙ্গে থাকিতে থাকিতে অনেক লোকের সত্ীসঙ্গে- 
কচি, অর্থপিপাদা,  ভুক্তি-যুক্তি-বাঞ্ছা, কর্ম্মজ্কানের প্রতি 
আদর এবং মত্ক্য-মাহস-মগ্ভ-তামীক-ধৃত্রপাঁন ও তাম্বুল সেবন 
স্পহাদি অনৰ্থ সহজেই দূরীভূত হয়! বৈষ্ণবের আব্যর্থকালত্ব- 
ধন্ম£ দেখিয়া অনেকে আলস্য, নিদ্রাধিক্য বৃথাজল্পন1, বাক্যাদির 
বেগ প্রভৃতি অনর্থ সকল অনায়াসে দূরীভূত হয়। বৈষ্ণব সংসর্গে 
কিছুদিন থাকিলে শী ও প্রতিঠাশাও সহজে দূরীভূত হয় 
একট, আঁদরের সহিত বৈষ্ঞবসঙ্গ করিলে কুসংস্কার ও আসক্তি 
প্রভৃতি সকল অনথই দূর হয়__ইহ! প্রত্যক্ষ ব্যাপার । যুদ্ধে 
জয়-পিপাসীসক্ত, রাজ্য লাভের ভঙ্গ বিশেষ কুশল? প্রচুর ধন 
সঞ্চয়ের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ব্যক্তিগণেরও চিত্ত শুদ্ধ হইয়। 
বৈষ্ণব-সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি হয়। এমন কি, “বিতর্কে জগৎকে পরাজয় 
করিয়া দিগ্বিজয় লাভ করিবার দুরভিসদ্ধিযুক্ত ব্যক্ষিগণেরও চিত্ত 
স্থির অতি সত্বরই হইয়া যায়। বৈষ্চবসঙ্গ-ব্যতীত কুসংস্কীরাশক্তি- 
' শোধনের উপায়ান্তর নাই! সাধুগণ অন্তর্থদিয়ে চক্ষুদান 
করেন । অপরের দৌষ সাধুগণ ক্দাচ গ্রহণ করেন না। পরের ষে 
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সামান্য গুণ থাকে, তাহাকে বহুল করিয়া! তাহার সন্মান করেন। 
কলিকীলে সাধুর বিচার একেবারে উঠিয়া গিয়াছে | দুঃখের || 
বিষয় এই যে--যাহাকে তাহাকে বাহ সাধুর বেশ দেখিয়া ‘সাধ, 
বলিয়া সঙ্গ করত ক্রমশঃ সকলেই কপট হইয়া পড়িতেছে। 
সাধু অনেক পাওয়া যায় না। সাধুর সংখ্যা এত অল্প হইয়াছে 
যে-_বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াও, বহুদিন অনুসন্ধান করিয়াও একটি 
প্রকৃত সাধু পাওয়া সুদুর্পভ হইয়া পড়িয়াছে। বিশুদ্ধ ভক্তির 
ও শুদ্ধভক্তের “সুর নিরূপণার্থ ভ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর 
কৃপায় ও বর্ণনায় শুদ্ধবৈষ্ণব-ও বঞ্চকদিগকে পৃথক করা যায়।! 
সৎসঙ্গ বাতীত কখনও জীবের মঙ্গল নাই, স্থুতরাং শুদ্ধ বৈষুবকে 
পৃথক করিয়! দেখাই উচিত। বদ্ধাবপ্থায় সৎসঙ্গ কেবল হরি 
বিষয়ে রুচির উৎপাদক মাত্র, ভক্তির অজ -নহে | সাধু 
সঙ্গই একমাত্র ভক্তিপ্রদ স্থকৃতি। অনেকে মনে করেন থে, 
যশহাকে সাধু’ বলিয়া স্থির করা যায়, তাহার পদদেবা। 
তাহাকে প্রণতি, তাহার চরণামূত সেবন, তাহার প্রসাদ গ্রহণ 
এবং তাহাকে কিছু অর্থদান করিলেই সাধ, সঙ্গ হয়। সেই 
সমস্ত কার্ধের দ্বারা সাধুর সম্মীনন। হয় বটে এবং তাহাতে 
কোন না কৌন প্রকার লীভও আছে বটে, কিন্তু তীহ1ই সাধু সা 
নহে। কেবল শুদ্ধতক্ত সাধ্‌গণের স্বভাব ও সচ্চরিত্র বন্ছ যর 
অনুসন্ধান-পুর্ধক তাহ! নি্পটে অনুসরণ ঝরিলে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভর্ডি 
রি হয়। বিষয়িগণ সাধ নিকট প্রণতি পূর্ণ্বক বলিয়া থাকেন 

‘হে দয়াময় আমাকে কপা করুন, আমি অতিশয় দীন 
হীন, আমার সংসার বুদ্ধি কিরূপে দূর হইবে 1৮. বিষয়ীর এই 
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বাক্যগুলি কপট-বাকা-মাত্র । তিনি মনে মনে জানেন যে, কেবল 
ছার্থলীভ ও ধিধর সংগ্রহই জীবনের উদ্দেশ্য । হৃদয়ে শ্রী-মদ 
অহরহঃ জাগ্রত আছে । “কেবল প্রতিষ্ঠা-লাভাশায় ও সাধুগণের 
শাপের দ্বারা আমার বিষয় ক্ষয় না হয় এই ভয়ে তাহার 
নিকট কপট দৈন্য ও কপট ভক্তি আসে । যদি এ সাধু 
তাহাঁকে- “তোমার বিষয়-বাসনা দূর হউক এবং তোমার ধন- 
জন ক্ষয় হউক” বলিয়া আশীর্বাদ করেন 3 তখনই এ বিষয়ী 
বলিবে--“হে সাধু মহারাজ ! আপনি আমাকে এরূপ আশীব্বাদ 
করিবেন না, উহা কেবল শাপ-মাত্র, অহিতজনক বাঁকা । সাধু 
গণের প্রতি বিষয়ীগণের এরূপ ব্যবহার নিতান্ত কপটতা মাত্র। 
এরূপ কপট ব্যবহারে সাধুসঙ্গের কোন ফল হয় না। অতএব 
সরল শ্রদ্ধার সহিত সংপ্রাপ্ত সাধু-মহাত্মার সচ্চরিত্র নিরন্তর 
যত্রুপুবর্বক অনুসরণ করিতে পারিলে সাধুসজের দ্বারা আত্মোন্নতি 
লাভ কর! যায়! প্রকৃত সাধুর সন্নিকটস্থ হইয়া তাহার স্বভাব 
চরিত্র অবগত হইয়া এবং যাহাতে নিজেদের স্বভাব-চরিত্র তদ্রুপ 
গঠন করিতে পারা যায়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে । 
ইহাই শ্রীমন্তাগবত-শান্ত্রের শিক্ষা । কেবল অসৎসঙ্গ ত্যাগ 
করিলেই যথেষ্ট হইবে না। খত পূৰ্ব্বক সৎসঙ্গ করাই কর্তব্য । 
তবে অসতসঙ্গ ত্যাগ না করিলে সৎসঙ্গের প্রভাব ও কৃপালাভে 
বিপুল বাধা স্ষ্টি করে; অন্দর ( তাঃ ১১1২৬1২৬) ‘ততো ছুইসঙ্গ- 
মুংস্থজ্য সংস্ষু সজ্টেত বুদ্ধিমান্‌ ৷ সন্ত এবাস্ত ছিন্দস্তি মনো. 
ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ % অর্থাৎ ‘অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি দুঃসঙ্গ 
বর্জ্জন-করিয়। সাধুসঙ্গ করিবেন, ॥ যেহেতু, সাধু উপদেশ 


৯ 


৮৪ লোকক’ ও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা 


দ্বার তাঁহার চিত্তের রেশ নষ্ট করেন । অযোগ্য কুলগুরুকে 
তাহার প্রাথনীয় অর্থ ও সন্মান দিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় 
গ্রহণ করতঃ সদগুরু অথ্েষেণ করা কর্তব্য । খিনি বৈষ্ণবসঙ্গ করি- 
বেন, তিনি আপন! হইতে শ্রেঠতর বৈষ্ণবকে অগ্থেষণ করিবেন। 
সাধুগণ চিরদিনই জগতে আছেন, কেবল অসাধ,গণ তাহাদিগকে 
চিনিতে পারেন ন! বলিয়া সাধুসঙ্গ দুর্লভ হয়! সাঁধর নিকট 
গিয়া মায়]-বিকারের প্রলাপ বকিলে সাধসঙ্গ হয় না। সাধ, 
স্বান্ুভবানন্দে নিমগ্ন থাকিয়! হয়ত’ প্রশ্নকারীর কথা ছু' একটার 
উত্তর দেন, কিন্তু তাহাতে সাধুসঙ্গ বা কষ্ণভক্তি লাভ হয় না। 
“সাধুর নিকট যাইয়া প্রীতি-সহকারে তাহার সহিত ভগবৎ কথার 
আলোচনাই সাধুসঙ্গ, তাহাতেই ভক্তি লাভ হয়।” (ঠাকুর 
শ্রীভক্তিবিনোদ )। 

সাধুসঙ্গ 8 - পূৰ্ব্বে শরণাগতির বহুত্ব বধিত হইয়াছে । এক্ষণে 
সৎসঙ্গ ও সাঁধুর মধ্যে অনন্ত প্রকারের বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ 
বহুত্ব গ্রতিপাদিত শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। সকলই সংসজ-শবে বা সাধু" 
শবে প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রধানতঃ বৈষ্ণব, ভক্ত, ভাগবত, 
কাঁঞ্চ্য, গৌড়ীয়, রূপানুগ, সৎ ও মহতাদ্দি নামে প্রকাশিত 
সাধুগণের সঙ্গের কথা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। 

সাধুকুপা ও সঙ্গ সম্বন্ধে শ্রজীবগোস্বামীর বর্ণন ( ভঃসঃ ১৭৯) 
_ভগবৎ সাপ্মুখা। কিরূপ সংঘটিত হয়, তাহ] ₹_-“ভগবৎ কপাই 
ভগবৎ-সান্মুখ্য বিষয়ে প্রাথমিক কারণ-স্বরূপ ; পরন্ত তাহা গৌণ 
হেতু, যেহেতু--ভগবদ্ধিমুখ জনগণ সাংসারিক অনম্ভ-ছুরপ্ত" 
সন্তাপস্তপ্ত-হইলেও তাহাদের প্রতি এ ভগবৎকপা স্বতন্ররণে 
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অতএব তেজোরাশি-বিশি্ট স্থ 


নাধকাঁদগের প্রেমোদয়ের ক্রম VG 
কারণ তাহ! অসম্ভব। যেহেতু পরের দুঃখ 
স্বকীয় চিত্তে আর হইলেই কৃপারূপ চিত্তবিকার জন্মিয়া থাকে। 
কিন্ত ভগবান্‌ সৰ্বদাই পরমানন্দ রসযুক্ত ও নিষ্পাপ বলিয়া 
শ্রতিতে জীব অপেক্ষা তাহার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে । 
ধ্যর যেরূপ অন্ধকার সংযোগ 
সেইরূপ ভগবানের চিত্তে তমোময় দুঃখের 
সংস্পর্শ সম্ভব হইতে পারে ন! বলিয়া ভগবানের চিত্তে কখনও 
কপার উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব তিনি যে কোন 
কার্যের অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠান কিংবা বিপরীত অনুষ্ঠানে সমর্থরূপে 
বিৰাজমান থাকিলেও তদ্বিমুখ পুরুষগণের কখনও তাহা হইতে 
সংসার সম্ভাপের শান্তি হয় ন! । অতএব সৎগুরুষগণের কুপাই 
ভগবৎ সান্ম,খ্যের মূলকারণরূগে উপলব্ধ হইতেছেন। যদ্যপি 
সজ্জনগণও তৎকালে সংসার ছুঃখ-কর্তৃক স্পর্শের অযোগ্য ঃ তথাপি 
জী গ্রদবস্থাপন্ন পুরুষ যেরূপ ্বপ্নকীলান্ুভূত ছঃখেব স্মরণ করিয়া 
থাকেন, সেইরূপ সাধুগণও তাহাদের পুর্বকালীন সংসার দুঃখ 
ম্মরণ করিয়াই সংসারিগণকে কৃপা! করিয়া থাকেন! যেরূপ" 
প্ীনীরদের নলকুবর ও মনিত্রীবের প্রতি কৃপা হইয়াছিল ! অতএব 


প্রস্তাবিত বিষয়েও সাংসারিক দুঃখ নাশ ভগবং কুপার কারণ 
নহে। পরস্ত যে-স্থলে_“ তিনিই এ সংসারে আমীর একমাত্র 


শরণ”? এইরূপ দৈষ্কাত্মিকা ভক্তির সম্বন্ধ বর্তমান, সেই স্থলেই 
ভগবৎ কৃপা হইয়। থাকে! গঞেন্দ্রাদি মৌচনে তাহার অয়: 
দৃষ্টান্ত এবং নাঁরকি প্রভৃতির উদ্ধারে ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত জ্ঞাতব্য ৷ 


ভৰভগ্‌বানের যে শক্তি“ ই? তাহার 


প্রবর্তিত হয় না, 


সম্ভবপর" হয় না, 


বেশেষ ভক্তজনে প্রবিষ্ট হ 


৮৬ . লোকক ও শাস্ত্ৰীয় শ্ৰদ্ধা j 
আ্রাভাব সম্পাদন করে, তাহাই ভক্তিনামে পূর্বের বিবৃত হার! 
এই শক্তি দশ্যাসম্বন্ধ-বশতঃ কাতরত| অধিক উচ্ছলিত হয় বলিয়া 
দৈশ্স্থলে কৃপাধিক্য দুষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ভগবানের যে কগা 
সাধুজনে বিদ্যমান, তাহাই সৎসঙ্গকে হউক বা কুপাকে আশ্রর বি 

যাই অপর জীবে সংক্রামিত হয়ঃ পরস্থ স্বতন্ত্র ভাবে হয় নাঁ। তাহা 
(ভাঃ১০1২৩১ )-_ স্বিয়ং সমুত্তীৰ্য্য’ ইত্যাদি শ্লোকে অর্থাং ছে | 
দ্যুমন ! সৰ্ববভূতে প্রীতিসম্পন্ন সাধুগণ আপনার পাদপদ্ম তরদী | 
আশ্রয়পুরর্বক অন্যের ছুস্তর ভয়ানক ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া এতরণী 
ভবার্ণবপারে মংস্থাপন-পুর্বক পরবণ্তিজনগণের জন্য প্রকাশ করিয়া ৃ 
নিজ নিজ স্থানে গমন করিয়াছেন | এস্থলে ভগবান্‌ সদদ্ুগ্রহ" 
শীল হইয়া থাকেন। “দদনুগ্রহশীল”-_ এই পদে সঙ্ভনগণের প্রতি: 
অনুগ্রহ, এবং অসঙ্জনৈর প্রতি অনুগ্রহ বলিয়! সজ্জন দ্বারাই উ্ত. 
চরণের প্রকাশ উপলব্ধ হইয়া থাকে এবং (ভা: ১১২ ২) শ্লোবেঁ 
“নবযোগেক্দ্রগণ “বদৃচ্ছয়া৮-_দ্বাধীনভাবে-ৈরত]। সদৃগগ্কে গর: 

মৈশ্বর যে প্রেরণ করেন, তাহাও সদ্গণের ইচ্ছান্ুপারেই জানিতে: 
হইবে । তাহা “অহং ভক্তপরাধীন+,* (ভাঃ ৯।৪।৬৩) শ্লোবেও ৃ 
ধ্বনিত হইয়াছে ॥ এবং (ভাঃ ৬৷১৪৷১৪)--“একদ। ভগবান অস্থি. 
ঝধির যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণকালেই চিত্রকেতুর ভগবৎ সাম্মুখা ঘটিয়া" : 
ছিল, পূনরায় কালাস্তরে বিশেষভাবে এ সাম্মখ্য প্রকটিত হইয়া" 
ছিল।” সাধুগণের কলা জীবের ছুরবস্থা দর্শনেই উৎপন্ন হয় এ 
সাধুগণ্রে উপাসনাদির অপেক্ষা নাই। 
গ্লোকে-- যাহারা দেবগণকে যেভাবেভ্ 
সহায় দেবগণও ভজনকারীকে মেইরণ 










সাধকাঁদগের প্রেমোদয়ের ক্রম ৮৭ 







্‌ ফল প্রদাম করিয়! থাকেন, কিন্তু সাধুগণ সেরূপ নহেন, তাহারা 
| দীন বৎসল || ৮ এবস্থলে ভগবৎং সাম্মখ্য-বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল ‘সং’- 
শব বাচ্য ! যাহার যাদৃশ সংগঙ্গ ঘটিবে, তাহার তাদৃশ 
মান্মখাই লব্ধ হইবে । 

দেই সদ্গণের মধ্যে যাহার! মহৎ, তাহাদের দ্বিবিধত্ব। ব্রহ্ম 
ও ভগবদ.পাঁপক ভেদে দ্বিবিধত্ব প্রদর্শন করিতেছেন । যথা (ভাঃ 
(1৫ ২-৬) -প্লোকে 'মর্থাৎ-ষে-সাধুব্যক্তিগণ নি ধিবশেষ ব্ৰহ্মনিষ্ট, 
প্রশান্ত, ক্রোধহীন ও সকলের সুহৃদ, তাহারাই মহৎ।” দ্বীহার! 
ঈশ্বরে কৃত অর্থাৎ সিদ্ধ যে “সৌন্ধদ' অর্থাৎ প্রেম, অর্থাৎ তাহাই 
পরমপুরুষার্থ জ্ঞান করেন এবং দেহরক্ষক অন্পপানাদি বিষয়বার্থা- 
নিষ্ঠ জনগণের প্রতি আসক্ত এবং জায়া-পুত-ধনাদিযুক্ত 
গৃহের প্রতি প্রীতিযুক্ত নহেন এবং জীবন রক্ষার উপযোগী 
| ধনের অধিক স্পৃহা করেন না, তীহারাই মহৎ, মহা-জ্ঞামিছ 
ও মহা-ভাগবতত্‌ নিবন্ধন উভয়েরই মহত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, পরস্ত 
উভয়ের সামটাভিপ্রায়ে নহে । যেহেতু (ভাঃ ৬১৪1৫) শ্লোক 
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং” এই বচনানুসারে জ্ঞানী অপেক্ষা ভগবং" 
গরায়ণ পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয় । এস্থলে জ্ঞানমার্গে 
বঙ্মীনুভবকারীই মহৎ আর ভক্তিমার্গে ভগবংপ্রেমলাভকারীই 
মহৎ, কেবলমাত্র উভয় লক্ষণেরই: সমতা-_ জানিতে হইবে । 
জ্ঞানিসিদ্ধগণের লক্ষণ $-- জ্বানীসিদ্ধ পুরুষ যে দেহের দারা 
রূপ অবগত- হইয়াছেন, স্বরূপ জ্ঞানের পর সেই নশ্বর দেহ 
 থাসনে উপরিষট বা-উদ্থিত বা. দৈরাৎ স্থান ছাত হউন বা দৈবৰশে 
j পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্তই হউক, তাহ! দর্শন-কারেন না। 


ণ 
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ভগবৎ পার্ষদ দেহ প্রাপ্ত, নির্ধত কযায় এবং মু্চছিত কায়, এই 
ত্রিবিধ ভক্তিসিদ্ধ মহতের কথা বণিত হইতেছে । যথা (ভাঃ 
১৷৬৷২৯ )--“প্ৰযুজ্যমানে ময়ি” ইত্যাদি শ্লোকে--পা্যদদেহ প্রাপ্ত 
শ্রীনারদ॥ এবং (ভাঁঃ ১২৷১২৷৬৯) শ্লোকে--“শ্বন্ুখনি ভূতচেতা” 
ইতাদি--শ্রীশুক নিরধতি কষায়॥ (ভাঁঃ ১৷৯৬ ২২) শ্লোকে 
শ্রীনারদের অবিপক কষায়ের কথা ৷ ভাঃ ১।১৬।১৮ শ্লোকে শ্রীবেদ- 


ব্যাসের কথা । এবং এ বিষয়ে ভরতের উদাহরণই যুক্তিযুক্ত। 


তাহার ভূতপালনেচ্ছারূপ সাত্বিক কষায়ভাব নিগুঢ়রূপে বর্তমান 
ছিল এবং প্রেমও ছিল। উক্ত ত্রিবিধ পুরুষ সমজাতীয় প্রেম- 
বিশিষ্ট হইলেও পূর্বন-পূরববক্রমে আধিক্য বুঝিতে হইবে ; পরন্ত 
তাহার তৎকালে প্রেমী ধিক্য থাকিলেই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব হইবে না। 
ভজনীয় ভগবানের অংশাংশিত্-ভেদে এবং ভজনকাঁরী ভক্তের ভক্তির 
দাস্ত-সখ্য প্রভৃতি ভেদে স্বরপের আধিক্য এবং ভক্ষের প্রেমাঙ্,র 
ও প্রেমাদি ভেদে পরিমাণের আধিক্য হয় । (প্রীতিসন্দভ দ্রষ্টব্য) 
যদিও ভগবৎ-সাক্ষাৎকারই পুরুষের প্রয়ে।জন, তাহা হইলেও 
সেই সাক্ষাৎকারে ভগবানে প্রিয়ত্ধর্ম্ম যত অধিকরূপে অনুভূত 
হয়, ততই উৎকর্ষ জানিতে হইবে । নিরুপাধিক প্রীতির বিষয়ীভূত 
ভ্রীভগবানে পরিয়ব-ধর্্ানুভুতি ব্যতীত তাহার সাক্ষাৎকারও 
অপাক্ষাৎকাররূপেই পরিগণিত হয়। অতএব প্রেমের তারতম্য" 
ক্রমেই ভক্ত মহাজনের তারতম্য মুখ্যরূপে জ্ঞাতব্য । আর যেস্থলে 


প্রেমাধিক্য এবং সাক্ষাৎকার বর্তমীন আছে, অথচ কষায়াদিরও ' ৃ 


0855, এক জ্ঞাতব্য হইয়া বা 
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ন্যুনত্ধ হইতে শ্যনতরত্বাদি জানিতে হইবে । অতএব--"ণযে বা 
ময়ীশে” ইত্যাদি ( ভাঃ ৫1৫1৩) শ্লোকে যে ভক্তির কথা উক্ত 
হইয়াছে, তাহারা প্রাপ্ত পার্বদ দেহ ভক্ত মধ্যে গণ্য নহেন, যেহেতু 
তাহাদের তাদৃশক্রমে বিষয় বৈরাগ্য বর্তমান থাকিলেও গৃঢ়ভাবে 
বিষয় সংস্কারের অস্তিত্ব রহিয়াছে । 
অনস্তর ভাগবত কে? (ভাঃ ১১/২/৪৪ ) শ্লোকে মানসিক, 
| কায়িক ও বাচনিক চিহু জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যাহার 
দ্বারা তাহার উত্তমত্ব, মধামত্ব প্রভৃতি বিভাগের চিহ্ন সকল পৃথক- 
ভাবে বর্ণনের জন্য প্রশ্ন হইতেছে ! ততুত্তরে, “* সর্ব্বভুতেষু ষঃ 
পশ্যেৎ’’ ইত্যাদি (ভাঃ১১/২/৪৫) শ্লোকে অর্থাৎ “যিনি চেতনাচেতম 
সর্ধবভূতে আত্মাভীষ্ট ভগবন্তাব অবলোকন এবং আত্মমধ্যে ভগবাঁনে 
ূ সব্বভূতকে দর্শন করেন, তিনি উত্তম ভাগবত !” ইহাতে তাদৃশ 
অনুভবগম্য মানস-লক্ষম-সমূহদ্বা 1 মহা ভাগবতের লক্ষণ প্রকাশিত 
হইয়াছে যথা (ভাঃ১১/২/৪০-৪২) “এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা? 
ইত্যাদি বাক্যে যিনি চিন্বের দ্রবভাব হস্ত ও রোদনাদিজনক অনু 
রাগবশত:, 'খংবায়, মগ্মিম" ইত্যাদি অর্থাৎ "আকাশ, বায়, অগ্নি, 
জল প্রভৃতি পদার্থ সমূহকে শ্রীহরির শরীর জ্ঞানে প্রণাম করেন। 
| (ডাঃ ১২/২/৪১) 'চেতনাচেতন সর্ধবভূতে আত্মাভীষ্ট ভগবদাবি3ভাবঃ 
অর্থাৎ বহিঃসাক্ষাংকার অনু ভব করেন। অতএব সেই ভূতবর্গকেও 
| আত্মায় অৰ্থাৎ ‘নিজচিত্তে ক্ষ্তি প্রাপ্ত ভগবানেই দর্শন করেন" 
; মর্থাৎ-- তদাশ্রিতরপেই অনুভব ৬১585 গর 
: তিনিই ভাগবত্তোম ৷ 
.. মানসচিহ্ন-বিশেষ দ্বারা মধ্যম ভাঁগবতের লক্ষণঃ--« ঈশ্বরে 
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তদবীনেষু বালিশেষু দ্বিযৎস্মু চ। প্রেমমৈত্রীকপোপেক্ষা যঃ করোতি 
_ স মধ্যমত। (ভাঃ ১১/১/৪৬) অর্থাৎ পরমেশ্বরে সাধ্যভক্কি 
প্রেম করেন। “তদধীন'-ভক্তগণের প্রতি “মৈত্রী”_ বন্ধুতা 
করেন।” "বালিশ--তদ্ক্তিবিষয়ে অনভিজ্ঞ উদাসীনগণের প্রতি 
কৃপা করেন | “বিদ্বেষযুক্তগণের প্রতি উপেক্ষা৮-_ নিজের প্রতি 
উক্ত বিদ্বেবীগণের দ্বেষ সত্বেও চিত্তের ক্ষোভ-রা হিত্য হেতু তদ্‌- 
বিষয়ে উদাসীন্য। যেহেতু অজ্ঞ বলিয়া তাহাদের প্রতিও কপাংশের 
সম্ভার আছে। ভগব!ন্‌ বা ভাগবতগণের প্রতি যাহার! বিদ্বেষী 
তাহাদের প্রতি চিত্ত. ক্ষোভ থাকিলেও উক্তম্থলে তাহাতে অনভি- 
নিবেশই উপেক্ষা_-শব্দের তাৎপর্য”, অজ্ঞের প্রতি এই ভক্তের কৃণা 
এবং দ্বেষকারীর প্রতি উপেক্ষারই ক্ষত্তি হয়, কিন্তু পুর ন্যায় 
সব্ধত্র তাহার প্রেমের ক্ষ.ত্তি হয় নাঃ অতএব উক্ত ভক্ত “মধ্যম 
উত্তম ভক্তেরও ভগবদধীনগণের- দর্শনে ভগবৎ ক্ষরপ্তিজনিত 
আনন্দাদি বিশেষভাবেই প্রবন্ধিত হইয়া থাকে । অতএব উত্তম 
ভক্তের ভগবদধীন পুরুষে মৈত্রীভাব অধিকরপে দুষ্ট হয়, এস্থলে 
তাহার নিষেধ হয় নাই, পরস্ত সর্বত্র ইষ্ট ক্ষপ্তি ভাবের আবশ্যক" 
কতাই বিহিত হইতেছে এবং ভাঃ81২৪।৫৭, 81২৪।৩০ মেলাকদয়ে 
সর্বত্রই মৈত্রী লক্ষিত হয়। (ভাঃ ১০১৩৫) “ভোজানাং 
কুলপাংস নঃ ইত্যাদি বাক্যে শ্রীশুক প্রভৃতির প্রীতির আধিক্য 
বশতঃ কংসের প্রতি দ্বেষও দুষ্ট হয়। কিন্তু মধ্যম ভাগবতের : 
তদ্বিষয়ে প্রীতির ন্যনতাহেতু অনভিনিবেশই দৃষ্ট হয়। আর 
অধিক বিশেষ এই যে মধ্যম ভাগবতগণের কংসাদিতেও তাঁদৃশ 
শীসন-কর্তুরূপে-অব্যাহতভাবে স্বীয় ইষ্টদেবের স্তি হইয়া থাকে! 


সাধকাঁদগের প্রেমোদয়ের ক্রম ৯১ 





আনন্তর ডাগবদ্ধন্মধাচরণরূপ কায়িক এবং কিঞ্চিৎ মানসচিহ 
| দ্বার “কণিষ্ঠভাগবতের লক্ষণ” বথা১-(ভাঃ ১১২৪৭ )-- 
'অর্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূঙ্গাং শ্রন্য়েহতে । ন তন্ভক্তেষু চান্তেমু 
সভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃত 1” ‘অচ্চণর’-প্রতিমাতেই শ্রীহরির পুজা 
করেন, পরন্থ ভক্তের মধ্যে তাঁহার পূজা করেন না। অন্যের 
মধ্যেও পূজা! করেন না! ঈদৃশ ভক্তের ভগবৎ-প্রেমাভাব, ভক্ত- 
মাহাত্ময-জ্ঞানাভাব এবং সব্বীদর-লক্ষণরূপ ভক্তগুণের অনুদয়- 
বশত: এই ভক্ত “প্রাকৃত” অৰ্থাৎ সম্প্ৰতি অল্লকাল যাবৎই তাহার 
ভক্তি প্রারন্ধ (প্রকৃতি প্রারস্ত ) হইয়াছে । এই কণিষ্ঠ ভক্তের 
লৌকিকী শ্রন্ধা-_ শীস্ত্ার্থাবধারণ-জাত নহে, যেহেতু ( ভাঃ ১০। 
৮৪।১৩)-_“বস্তা স্ববুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে’ ইত্যাদি অথচ ভগবন্বত্ব- 
অভিজ্ঞব্যক্তিতে কখনও তাদৃশ বুদ্ধি নাই সেই গৌ-গন্দিভ। তাহারা 
এই শাস্ত্র বাক্য অবগত নহেন। অতএব তাহাদের শ্রদ্ধা কেবল- 
মাত্র লোকপরম্পরা-প্রাপ্তই হইয়া থাকে। অতএব অজাতপ্রেম 
অথচ শাস্ত্রীয় অন্ধাযুক্ত (আসক্তি পর্যন্ত) সাধকই মুখ্য কণিষ্ঠ- 
রূপে জ্ঞাতব্য। (ভাঃ ১১।২1৪৮) “'খৃহীস্বাপীন্দিয়ৈরর্থান যে ন 
| দেষ্টি ন হৃষ্যতি ৷৷ ইত্যাদি গ্লোকে উত্তম ভাগবতের লক্ষণ 
কায়িক ও মানস-লক্ষণ সমূহের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। অনন্তর [ভাঃ 

1 ১২৪৯] শোকে মানসচিন্ন-দ্বারা উত্তম ভক্তের লক্ষণ বলিয়াছেন । 

| খা ভাগবত প্রধানের লক্ষণ বলিয়াছেন! যথা ভাঃ ১১৷১৷৫১ 

| যন্ত জন্মকন্মওযা_ ইত্যাদি | অর্থাৎ এই দেহে অহঙ্কার 

| মাই, কিন্তু ভগবৎ সেবানুকুল সাধা-দেহেই তাদৃশ ভাব হয়, তিনি 

| অঙগবতোত্তম। এইরূপ ভে (ভোঃ ১২৫২) __' ত্ৰিভুবনবিভব হেতবে? 
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ইত্যাদি গ্রোকে বৈষ্ণবঞ্রেষ্ঠ। উক্ত লক্ষণ-সমূহে ভাগবত শব-. 
ভগবানের সন্বন্ধ-সমুচক জানিতে হইবে। এই পক্ষে অনথত্র 
ভাগবতোত্তমত্ব আপেক্ষিক হইয়া থাকে। এস্থলের উত্তরোত্তর 
শ্রেষ্ঠতাঃ ক্রম-ভী: ১১৷২৷৪৫ হইতে ১১1২ ৫০, ১১২৫১) ১১]২। 
৪৮ ও ১১/১৪৯ শ্লোকেও উত্তরোত্তর শ্রেঠতার ক্রম। উক্ত 
শ্লোকেও সাধকের কর্ম্ম-মংস্কার-বর্তমান থাকিলেও তদ্বারা 
বিমৌহ হয় না, এই সংস্কারকে-মুচ্ছিত-সংস্কার বলা হয়। 
এই বৰ্ণিত সীধকের নবীন-প্রেমাস্কুর উৎপন্ন হইয়াছে। এইরপ 
(ভাঃ ১১২.৫*)-*ন কামকম্মবীজানাম্” শোকের বিবৃতি 
(ভাঃ ১১। ২) ৫৩)- “ত্ৰিভুবন বিভবহেতবেহপি” শ্লোকে বৃত 
হইয়াছে | ইহাই ধ্যানাখ্যা নৈষ্টিকী-ভক্তি_( ভাঃ ৬১১৮) 
নষ্ট প্রায়েযু শ্লোকোক্ত-_ইহার অপর নাম প্রবানুম্মৃতি। ইহার 
্রেমাঙ্ক,রও অনাচ্ছাদিতরূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, অন্বথা 
তাহার স্মরণের নিরস্তরতাঁ সম্ভবপর হয় না। এই ভক্তিই 
নির্ধতিকষায় (রাগাদিহীন) নিরুঢ়-প্রেমাঙ্ক.র বিশিষ্ট অর্থাৎ 
সম্যকরূপে-উৎপন্ন-প্রেমাঞ্কর যুক্ত (মধ্যম মধ্যম)। অত্ঃগর 
সাক্ষাৎ প্রেম উৎপন্ন হইলে (ভাঃ ১১৷২৷৪৬ ) ম্যোকে ও-- ঈশ্বরে" 
তদধীনেঘু* ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত হইলে এই সাধকের “মৈত্রী, কৃপা 
ও উপেক্ষা এই তিনটা ভক্তি হই'তেই' উৎপন্না হইয়া থাকে। 
অতএব তাহার কষায় অর্থাৎ রাগাঁদি সত্বা কল্পনা করিবে না 
যাহার বাগাদি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ মহাপ্রেমিকের 
লক্ষণ (ভাঃ ১১/২/৪৫) শ্লোকে “ সর্ববভূতেষু” ইত্যাদি শোকে বলা 
হইয়াছে। এবং বিস্বজতি ‘হৃদয়ং ন’ ইত্যাদি (ভাঃ ১১/১/৫ ৫] 
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গ্লোকে তাহারই বিবৃতি করা হইয়াছে । পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে 
'তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকন্মকারকঃ। অর্থ-পঞ্চকবিদ্‌ বিপ্রো। 
। মহা'ভাগবতঃ স্বতঃ ॥ এই মহাভাগবতত্ব অঙ্চনমার্গাবলস্বিগণের 
তদ্বিঝয়ে আসক্তি দুষ্ট হওয়ার মধ্যেই জানিতে হইবে । তাপ, পণ্ড. 
নাম, মন্ত্র যাগ এই পঞ্চ সংস্কার ( পঃ পুঃ) | 'অচ্ছনিং মন্ত্রপঠনং 
যোগো যাগেহি বন্দনম. | নাম সন্থীন্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং 
তথ] ||” এই পঞ্চ সংস্ষার। তদীয় আরাধন--“নববিধা 
ভক্তি। অর্থপঞ্চক-_ “উপাস্য_-ভগবান্ঠ ভগবানের পরমপদ, 
তদীয় দ্রব্য, মন্ত্রও জীবাত্মা”--এই পঞ্চতত্বের জ্ঞান। ভাগবত 
সদ্গণের যুচ্ছিত-কষায়াদি ভেদ প্রদরশিত হইল । এক্ষণে (কণিষ্ঠ 
কণিষ্ঠ )-- “কুপালু,অকৃত-দ্রোহ, তিতিক্ষু, সত্যসারঃ অস্ুয় রহিত, 
সম, সর্ব্বোপকারক, অঙ্গ,ন্চিত্, দাস্ত, মৃদু, অকিঞ্চন, অনীহ, মিত- 
তক, শান্ত, স্থির, মচ্ছরণ, মুনি, অমানী, মানদ, কলা, মৈত্র, কারু" 
নিক ও কবি--এই সকল গুণাৰ্বিত মিশ্রভক্তি সাধক কণিষ্ঠ-কণিষ্ট। 
এক্ষণে মধ্যম কণিষ্ঠ_-(ভাং ১১/১১/৩২ ) শ্লোকে পআজ্ঞায়ৈব 
গুণান, দোষান্‌ ময়াদিষ্টানপি স্বকান,| ধর্্মীন, সন্ত্যজ্য যঃ সবববান্‌ 
মাং ভজেত স সন্তমঃ ৷৷” স্বধৰ্্মাচরণে সতশুদ্ধি হয়, তাহার অনা- 
চরণে নানাবিধ দোষ হয়, ইহা জানিয়াও তাহা আমার ধ্যানের 
বিক্ষেপ-জনক বলিয়া এবং আমার ভক্তি-দ্বারাই সমস্ত লাভ হইবে = 
৷ ইহা দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াই আমা-কর্তৃক আদিষ্ট হইলেও সেই ধৰ্ম্ম- 
| সফল পরিত্যাগ বরিয়া আমার ভজন করেন। ইহা! অজ্ঞানতা 
| বানান্টিক্য নিবন্ধন নহে। পূর্ব্বোক্ত দয়ালুতা প্রভৃতি গুণ এবং 
তদ্দিপরীত দোষ সমূহ অবগত হইয়া অর্থাৎ হেয়ত্ব উপাদেয় 
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রূপে নিশ্চয় করিয়াঁও যে ব্যক্তি সেই গুণ সকলের মধ্যে আমা- 
কর্তৃক আদিষ্ট হইলেও নিত্য নৈমিত্তিকীদিরূপ বর্ণাশ্রম বিহিত 
স্বকীয় ধৰ্ম্ম সকল এবং তছৃপলঙ্গিত জ্ঞানকে আমার অনন্য ভক্তির 
বিঘাত জ্ঞানে পরিত্যাগ-পূর্কক আমার ভজন করেন, তিনিও 
মধ্যম-কণিষ্ঠ হইয়া থাকেন। এবিষয়ে গীত! (১২/১৩) “অদেষ্টা 
নি ইত্যাদি ৷ সত্তম উক্তি দ্বার! তদপেক্ষ! কিঞ্চিননন- 
ভক্ত 'সত্বর’, তদপেক্ষা নৃযন-ভক্ত ‘সৎ’। তাহার! সদাচারী হইলে 
. যে সৎ-শন্দ বাচ্য হইবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই । পরন্ত 
‘দুরাচার পুরুষও অনন্য-দেবতা-পরায়ণ হইলে ‘সৎ’ বা মাধু শব 
ভাঁজন হইতে পারেন, ইহা 'অগি চেৎ সুদুরাচারো? গীঃ ৯/৩৪ 
লোকে বিহিত হইয়াছে । এই সাধুসঙ্গ-প্রস্তাবে ছুরাচার 
অনন্য ভক্তের লক্ষণের সঙ্গের সম্বন্ধে-_ তাঁদৃশ ভক্তের সঙ্গ হইতে 
. জীব ভক্ত 'ন্মথ হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে ( ভাঃ ৭/৭/৩৪) 
শ্লোকে ‘সঙ্গেন সাধু ভক্তানাম্‌’ অর্থাৎ ‘গুরু, শুঞ্বযা, প্রেম, লক্ষ 
বস্তু ভগবানে অর্পণ, স'ধুভক্তের সঙ্গ ও ঈশ্বরারাধন!’_এই সবল 
হইতে ভগবানে রতি জন্মে । এই শ্লোকে 'সাধু-ভক্ত'_ পদাস্তর্গত 
সাধু শব্দের অর্থ সদাচারী। উক্তরূপে ঈশ্বর-বুদ্ধিতে বিধিমার্গ- 
অনুযায়ী ভক্তদ্বয়ের মধ্যে তারতম্য এবং শেষোক্ত ভক্তের অনস্্ 
হেতু শ্রেষ্ঠ উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে পদ্মে।ত্বরখণ্ডান্ুসারে অচ্চ'ন* 
মার্গেও উত্তর্মত্। মধ্যম ও কথিষ্ঠত্ব ভেদে ভক্তের ত্রিবিধত্ব লাভ 
হয়। “ তাপাদিপঞচসংস্কারী* শ্লোকে তংদৃশ ভক্তের উত্তম 
(মহত্ব ) দশিত হইয়াছে। “তাপ: পুণ্ড,ং তথা নাম” পঞ্চ-সংস্কারী 
পরমৈকাস্তিক লাভের কারণ-স্বরূপ শ্লোকে ভক্তের মধ্যমত্ব এবং 
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“ণচ্চ ক্লাদা্ধপুণগ্ধারণাদযাত্বলক্ষণ ম | তন্নমস্করণঞ্চেব বৈষ্ণবত্ব" 
মিহোচ্যতে ৷’ ইত্যাদি প্লোকে ভক্তের কণিষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে । 
এ স্থলে দাস্ত-সখ্যাদিভাঁব মাত্র নিবন্ধন যিনি অনন্য ভক্ত তিনিই 
সবের ত্তম। 
অন্য ব্যক্তিগণ নিজ নিজ গোষ্ঠীর অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট বলিয়া 
বৈষ্ণব নামে খ্যাত হইয়! থাকেন। যাহার! ভগবানের আদেশ- 
জ্ঞানে শাস্ত্রোক্ত ক্ম্ম সকল করেন তাহাদের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে । 
বিষ্ণুপুরাণে “যিনি নিজ বর্ণ অরমশ্ধনম্ম হইতে বিচলিত হন না, 
আত্ম সুস্বৰ এবং বিপক্ষ-পক্ষে যাহার তুল্য জ্ঞান বর্তমান, যিনি 
কোন বস্তুরই হরণ বা হনন করেন না এবং যিনি অতি উন্নত চিত্ত, 
তাহাকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবে । বৈষ্ণবগণের মধ্যেও বহু ভেদ 
বর্ত্তমান থাকায় তাহাদেরই প্র ভাব-তারতম্য, কৃপা-তারতম্য এবং 
ভক্তি বাসন:-বিশেষেব-ভারতম্য অনুষারেই কালের শীত্রত্ব এবং 
স্বরূপগত বৈশিষ্ট সহকারে সংৎসঙ্গ হইতে ভক্তি উদিত হইয়া থাকে । 
জ্ঞানিগণের সঙ্গ হইতে এই নিয়মেই জ্ঞান লাভ হয়। সে স্থলে 
অকিঞ্চনা ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব নিবন্ধন তৎ-কারণরূপে মদ্ভক্ত- 
সঙ্গই অভিধেয় বলিয়া অথাধীন অকিঞ্ণন-ভক্তই লক্ষ্য হইলেও : 
তন্ত্র বিষয়ে পরীক্ষার্থই তাহাদের অনুবাদ মাত্র করা হইয়াছে । 
তন্বদ্ভজনবিধির শিক্ষাগুরু প্রাক্তন শ্রবণগুরুই হইয়] থাকেন, 
প্রাক্তন শ্রবণ-গুরু বহু থ।কিলেতত তন্মধ্যে একজনই অভীষ্ট হইয়া! 
থাকেন। ও একজন হইয়া থাকেন আবীর 
(ভাঃ১১/৩/২১) “তস্মাদ, গুরুং প্রপদেত জিজ্ঞাস শ্রেয় উত্তমম্‌, 
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ভগবদাদি আবির্ভাব-বিশেষে প্রত্যক্ষানুভবদ্বারা নিষ্ঠা প্রাপ্ত। 
পধর্মবিক্তা সরাগ ও নীরাগ_দ্বিবিধ ৷” সরাগবক্তা লোলুপ ও কামী, 
তাহার উক্তি হৃদয় স্পর্শ করে না। তিনি কেবল উপদেশই প্রদান 
করেন, কিন্তু নিজের জীবনে পরীক্ষা করেন না। পরন্ত- পরীক্ষা না 
করিয়া উপদেশ প্রদান করিলে তাহ! লোকনাশার্থই হইয়া! 
থাকে। ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত বণিত আছে--“কামক্রোধাদিযুক্ত, কপণ.এবং 
বিষাদশীল পুরুষও যাঁহার উপদেশ-শ্রবণে প্রফুল্পচিত্ত হয়, সেই 
বক্তাই পরমগুরু ॥” এইরূপ গুরুর অভাবে কেহ কেহ বহুগুরু 
স্বীকার করেন। যথা, ( ভাঃ ১১/৯/৩১)--*এক গুরু হইতে 
সুপ্রচুর জ্ঞান স্থিরীকৃত হইতে পারে না, যেহেতু এক অদ্বিতীয় 
্রন্মকেই খষিগণ-- অনেকরপে কীর্তন করিয়া থাকেন। যথা 
(ভাঃ ১৷৫৷২৬ )= এইরূপে শদ্ধা সহকারে প্রত্যেক পদ শ্রবণ 
করিতে করিতে সেই প্রিয়কীত্তি শ্রীহরিতে আমার রতির উদয় 
হইয়াছিল। ু | 
অবৈষ্ণব গুরুত্যাগ বিধি £_ কেবল শ্রবণগুরুর সংসর্গেই 
শান্তীয় জ্ঞান জন্মে, অন্য প্রকারে হয় ন!। যথা (নাঃ পঃ রাঃ )— 
“অবৈধবোপিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেং। পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্‌ 
গ্রাহয়েদ্‌. বৈষ্ণবাদ্‌ গুরোঃ॥ শিক্ষাগ্ুরুর আবশ্যকতা - 
“বিজিতন্ধধীকবায়ু’”_- ইত্যাদি (ভাঃ ১০।৮৭1৩৩)  অর্থাৎ_- 
হে অজ ! যাহারা গুরুপাঁদপঞ্জ পরিত্যাগ-পুরর্বক বিজিতেক্ত্রিয় এবং 
প্রাণসমূহঘারা অতিলোল অদান্ত-সনোরূপ তুরঙ্গকে সংযমিত 
করিতে যত্ব করে, সেই উপায়খিন্ন বাক্তি অসংখ্য বিপদ্গরস্ত হইয়া 
সমুদ্রে অরুতকর্ণবার নাবিকের ন্যায় ইহ সংসারে অবস্থান করিতে 
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থাঁকে। মন্ত্রথরুর আবশ্যকতা (ভাঃ ৫/৫/১৮) “গুরুন« স স্তাৎ” 
ইত্যাদি ॥ এবং (ভাঃ ১১/১৭/১৫) “আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাব- 
মন্যেত কঠিচিৎ” | ইত্যাদি! কোন কোন শুদ্ধভক্ত শিবকে 
ভগবানের প্রিয়তম বলিয়াই তাহা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করেন। 
যথা (ভা: ৪/৩০/৩৮) ‘ বয়ন্ত সাক্ষাৎ ভগবান্‌’ ইত্যাদি । 
শরণাগতি দ্বারাই সমস্ত সিদ্ধ হয়, তথাপি বৈশিষ্ট্য লাভেচ্ছু 
পুরুষ সমর্থ হইলে সর্বদাই বিশেষভাবে ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেশক 
বা ভগবন্মন্ত্রোপদেশক শ্রীগুরুর সেবা করিবেন। যেহেতে তাঁহার 
অনুগ্রহই নিজের বিবিধ প্রতিকার দ্বারা ছুষ্পরিহার্ধয অনর্থ- 
সমূহের নিব,ত্তি এবং ভগবানের পরমানুগ্রহ বিষয়ে মূলম্বরূপ ৷ 
প্রীগুরুক্বপাদ্বার! অনর্থনিবস্তি বিষয়ে ( ভাঃ ৭/১৫/২২২৫ )= 
‘অসস্কল্লাজ্জ্বয়েং কাঁমং’ ইত্যাদি; অর্থাৎং--অসম্কল্লদ্বার! কাম, কাম- 
পরিত্যাগদ্বারা ক্রোধ, অর্থানর্থ-বিচার-দ্বারা লোভ, তত্তববিচার- 
দ্বারা ভয়, আত্মানাত্মবিবেকঙ্ঞান দ্বারা শোক মোহ, মহাপুরুষের 
যোগের অস্তরায় সমূহ, কামাদি- 
চেষ্টারাহিত্য দ্বারা হিংসা, কূপ! দ্বার! ভূতজগ্ত দুঃখ, সমাধি দ্বারা 
দৈবছুঃখ, যৌগবলগ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখ, সহগুণের সেবাদ্বারা 
নিদ্রা, সনগুণদ্বারা রজৌগুণ ও তমো থুণ এবং উপশম দ্বার! সব্ব- 
গুণকে জয় করিবে পর পুরধা 2৭ গুরুভভি দ্বার! 
পূর্বেমোক্ত সমন্তক্ষেই সত্তর জয় করিতে বি 
বামনকল্পে ‘যো মন্ত্র; স গুরু? ইত্যাদি বহু প্রমাণ বাক্য আছে। 
| নাৰদপঞ্চরাত্র, পদ্রপুরাণ, আগম এবং ভাঃ ১:৮৭! ৩৪. -“নাহিমিজ্যা- 
| প্রঙ্গাতিভ্যাং ইত্যাদি! হিজ্যা গৃহ রর প্রচ্গাতি-_-উপনয়ন, 





সেবাদ্বারা দন্ত, মৌনদ্বারা 
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(ভ্ৰন্মচারীর ধন্ম4), তপঃ-(বানপ্রস্থ)) উপশম-- (যতি ধৰ্ম্ম )। 
ইজ্যাদি ধৰ্ম্ম দ্বারা তাদৃশ সম্ভষ্ট হই না। আীগুকর আজ্ঞানুসারে 
এবং তৎসেবার অবিরোধে অপর বৈষ্ণযবগণ্রে সেবন শ্রেযনদ্ধর 
হইয়া থাকে । যিনি প্রথমে ( ভাঃ ১১/৩/২১ ) শ্মোকেও “শানে 
পরে চ নিষ্ণাতম্‌। ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন 
নাই এবং মাত্সর্য্যাদি-দোযবশতঃ ভাঁদুশ গুরুর নিকট হইতে 
মহাভাগবতগণের সংকারাঁদি বিষয়ে অনুমতি লাঁভ করেন নাই, 
তিনি প্রথমতই শান্তর ম্ধ্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া  এস্থলে 
তাহার বিষয় বিচারিত হইতেছে ন!। 
যেহেতু তাঁহার সম্বন্ধে উভয় সঙ্কটপাতই হইয়া থাকে। 
এতাদৃশ-অভিপ্রায়েই শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে উক্ত “যে ব্যক্তি ন্যায় 
রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ 
কালমক্ষয়মূ্‌ ৷” অর্থাৎ--‘যিনি ন্যায় রহিত উপদেশ প্রদান করেন 
এবং যিনি অন্তায়ভাবে শ্রবণ করেন তাঁহারা উভয়েই চিরকালের 
জন্য ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকেন? । অতএব তাদৃশ গুরুকে 
দূর হইতে আরাধনা করিবে । আর যদি তিনি বৈষ্ণববিদ্বেষী 
হ'ন তাহা হইলে--“গুরোরপ্যবলিস্তস্ত কার্য্যাকার্য্যমজানত ইত্যাদি 
অর্থাৎ“ কর্তব্যাকর্তব্যানভিজ্ঞ, উন্মাগগামী এবং গর্ধিবত গুরুকেও 
পরিত্যাগ বিহিত হইয়া থাকে।” এই স্মৃতি বাক্যানুগারে 
এবং তাহার বৈষ্ণবভাব রাহিত্য বশতঃ__ “অবৈষ্যবোপরিষ্টেন 
মন্ত্েণ নিরয়ং ব্রজেৎ ” অর্থাৎ_- “অবৈধবোপপিষ্ মন্ত্র দ্বার! পুরুষ 
নরকগামী হয়” ইত্যাদি বচনের বিষয়ত্ব নিবন্ধন তাদৃশ গুরু গরি- 
ত/জ)ই হইয়া থাকেন। মহাভাগবতের নিত্য সেবন পরমঞ্রেয়ঃ" 


৮০৯১০০০০৮১৪ 








সাধকাদগের প্রেমোদয়ের ক্রম ৯৯ 


স্বরূপ হইয়া থাকে। তিনিও শ্রগুরুর স্যার সমবাঁসন] বিশিষ্ট 
এবং নিজের প্রতি কৃপালুচিত্ত হইলেই তাহাকে গ্রহণ বরিতে 
হয়। যেহেতু শ্ীহরি ভক্তিম্বধোদয়ে__ “যে পুরুষের যাদৃশ গুণ" 
বিশিষ্ট পুরুষের সঙ্গ লাভ হয়, তিনি স্পর্শমণির সংস্পর্শে কাঁচ- 
প্রভৃতিও যেরূপ তদ্গুণ বিশিষ্ট হয়, সেইরূপ উক্ত পুরুষের গুণ 
প্রাপ্ত হন।” - অতএব পুরুষ নিজ সম্প্রদায়স্থিত উত্তম পুরুষ- 
গণেরই সঙ্গ.করিবেন। উক্ত পুরুষের সমান বাপনাবিশিষ্টত্ব হইলেও 
যদি নিজের প্রতি কৃপা না থাকে, তাহ! হইলে নিজেরও তাহার 
প্রতি পুজ্যবুদ্ধির উদয় হয় নী । অতএব কৃপালুচিত্ত পুরুষের গ্রহণ 
উক্ত হইয়াছে । অতএব ভাগবত চক্রধারী সকলেরই যথাযোগ্য 
সেবাবিধান করিতে হইবে ৷ তন্মধ্যে প্রসঙ্গরূপা এবং পরিচর্ষযা- 
রূপাভেদে মহাঁভাগবত সেবা দ্বিবিধ হইয়া থাকে । তন্মধ্যে প্রসঙ্গ- 
রূপা সেবার দৃষ্টান্ত, যথা_- “ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্যং 
ধৰ্ম্ম এব চ।” ইত্যাছি; অর্থাৎ “হে উদ্ধব ! সর্কসঙ্জাপহারী সং" 
সঙ্গ আমাকে যেরূপ রুদ্ধ করে যোগ, সাজ্বযঃ ধন স্বাধ্যায়, 
তপঃ, ত্যাগ, ইষ্ট, পূর্ত, দক্ষিণা, ব্রতসমূহ, যজ্ঞসমূহ, হন্দসমূহ 
তীথগমূহ, নিয়মসমূহ এবং বমসমুহ সেরূপ রুদ্ধ করিতে পারে ন1। 
(ভাঃ ১১/১২/১-২)। এবং (ভাঃ ১১/১১/৪৭) শ্লোকে, অর্থাং_ 
“যে পুরুষ সমাহিতচিত্তে ই্টাপুত্ুছারা আমার পি কারন 
মদীয়-স্থৃতিসম্পন্ন পুরুষ সাধুসেবা দ্বারা মদ্বিষয়ে সদ্ভক্তি 
লাভ “কা ই ইছাতে সাধু সেনা ুত্তবির্ ভক্তির 
অস্তগণত হইয়াছে। পুনঃ সৎসঙ্গের স্বতন্থূপে যথেষ্ট ফলদান 
কর্তৃত্ব এবং পরমসামর্থয পরমগ্হা উপদিষ্ট হইয়াছে । বথা-- 


১০০ সাধুসঙ্গ 
(ভাঃ ১১/১১/৪৯ ) শ্লোকে “সাধুপঙ্গকে পরমপ্হ্যত্ব উক্ত হইয়াছে ৷ 
উক্ত ত৷াগ দক্ষণাদি কিঞ্চিৎ বশীভূত করে, যদি ভগবৎপর রূপে 
অসুষ্ঠত হয়, সাধারণ রূপে অনুষ্ঠিত হইলে নহে । সংসঙ্গের 
মাহাক্্যাধিক্য কীণ্তিত হইলেও একাদশ্যাদি নিত্য বৈষবব্রত 
সমূহের অকর্তব্যত্ব বল হয় নাই। উক্ত বশীকরণ মুখ্য ও গৌণ 
ভেদে দ্বিবিধ। ( ভাঃ ৫/৬/১৮ ) শ্লোকে _-“ভগবাণ্‌ মুকুন্দ ভজন, 
শীল পুরুষগণের মুক্তিই দান করেন, ভক্তিযোগ দেন না 1” মুখ্য- 
বশীকরণ দ্বারা প্রেম লব্ধ হয়, ইহা গোগী প্রভৃতিতে এবং গৌণ- 
বশীকরণ দ্বারা বাণ প্রভৃতিতে গৌণবশীকরণত্ব ফলদান বিষয়ে 
উুখীকরণরূপে উপচরিত হইয়া থাকে । যথা (ভাঃ ১১৷১২৷৩৬) 
“সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া” ইত্যাদি; অর্থাৎ--সৎসঙ্গের দ্বারা দৈতেয়, 
(অনুর) যাতুধান (রাক্ষস), মৃগ, খগ, গন্ধর্বব, অগ্নরাঃ, নাগ, সিদ্ধ, 
চারণ ইত্যাদি । তাহাদের সৎসঙ্গ ব্যতীত অন্য সাধনের অভাব 
যথ! ভাঃ১১৷১২৷৭)--“তে অনধীত শ্ৰুতিগণা*” ইত্যাদি । মহাভাগ" 
বতগণের সেবায় সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ, যথা (ভাঃ৪।৯।১২)- “যাহার! 
ভবদীয় পাদপদ্ম-দৌরভ লুক্ধচিত্ত সাধুগণের সঙ্গ করিয়াছেন 
তাহারা এই অতিপ্রিয় মন্ক্যশরীর. এবং ইহার অনুগত সুতা” 
দিকে স্মরণ করেন না।৮ 
বৈষ্ণবমাত্রেরও যথাযোগ্য আরাধন-বিষয়ে ইতিহাসসমুচ্চয়ে 
_ “অতএব বিষ্ণুর প্রসন্নতালাভের জন্য বৈষ্ণবগণকে পরিতুষ্ 
করিবে।” পদ্বোত্তর খণ্ডেও_ ‘যে ব্যক্তি শ্রীহরির অর্চ্চন করিয়া 
তদীয় ভক্তগণের অচ্চনি করেন না, তাহারা ভাগবত নহে, কেবল 
দাণ্তিক। গকড়পুরাণে যথা _ (১) মন্তক্ত্ন বাৎসল্য (২) পুজা 


সাধকাদগের প্রেমোদয়ের ক্রম ১০১ 


বিষয়ে অনুমোদন (৩) মদীয় কথা-শ্রবণে প্রীতি (5) স্বর" 
নেত্রাদির বিকার (৫) ভাগবৎ-প্রীতির জন্য মৃত্য (৬) তি 
দন্ত পরিত্যাগ (৭) স্বয়ং অঙ্টন এবং (৮) বিষ্ণুকে জীবিকা ন! 
করা এই অষ্টবিধা ভক্তি গ্রেচ্ছপুরুষেও বর্তমান থাকিলে 
তিনি বিপ্রশ্রেষ্ঠ মুনিশ্রে্ঠ, জ্ঞানী ও পণ্ডিতরূপে গণনীয়। গরুড়- 
পুরাণে ঘথা__ “যিনি ভগবদ্‌ভক্ত-কর্তৃক উচ্চারিত রুক্ষ বচন শ্রবণ 
করিয়াও সহিষ্ণুতাদহকারে প্রণামপূর্বক তাঁহার সম্ভাষণ করেন, 
তিনিই বৈষ্ণবনামে অভিহিত হইয়া থাকেন |” (ভাঃ১১/২৬/২৭) 
“নিরপেক্ষ মদ্গতচিত্ত পুরুষগণই সংশব্দবাঁচ] ॥” শ্রীভগবানের 
নামাদি শ্রবণই পরম্রেয়-স্বরণ, তত্মধ্যেও মহাজন কর্তৃক 
আবির্ভাবিত প্রবন্ধাদির শ্রবণ অধিক, তন্মধ্যেও মহাজনশ্কর্তৃক 
কীর্তাযমান হইলে ততোহধিক, অন্মধ্যেও শ্রীভাগবত শ্রবণ তদপেক্ষা 
অধিক উক্ত হইয়াছে। 
শ্ৰীলবিশ্বনাথ চক্রবর্তাঁ ঠাকুরের বিচারে সাধুসঙ্গ ও কপার 
বৈশিক্টযঃ-_ “সব্ব-বেদাস্ত-সার নিখিল-প্রমাণ-চক্রবন্তী-চূড়ামণি 
শ্রম্ভাগবত যশহাকে_- পরাংপরতত্ব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া 
সন্মানিত করিয়াছেন, নিত্য-দেহধারী শুদ্ধ-সত্বময় নাম-রূপ-গুণ 
ও লীল1-বিশিষ্ট স্বেচ্ছায় জনবৃন্বের চক্ষ,, কর্ণ, মনঃ, বৃদ্ধি প্রভৃতি 
ইন্দ্রিয়*বুত্বিতে অবতরণ করিয়া প্রকটিত হন বলিয়া বিবৃত করি- 
য়াছেন। সীভগবান্ই আপনাকে তাদৃশরূপে নির্দেশ করিয়াছেন I 
তিনি কোনও রূপ হেতুর বশবর্তী না হইয়াই স্বীয় অসীধারন! 
স্ববীয়া-শক্তিরূপা! ইচ্ছাকে, অবলম্বন করিয়াই জনগণের শ্রবণ, 
নয়ন, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি ইল্জিয়ত্তিতে অবতরণ করিয়া প্রক্টিত 
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হইয়া থ।কেন। এইজন্য বহিরিন্দ্রির ও অন্থরিজ্রিয়ের দ্বার! ভত্ত- 
গণের ভগবদনুভূতি হইরা থাকে | শ্রীভগবাণের হবার তাহারই 
দ্বরূপ-শক্তি ভক্তিরও স্বপ্রকীশত) সিদ্ধির জন্য অন্য কোনও হোতুর 
অপেক্ষা নাই। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ হেতু ভক্তিকে 
তদ্রপা বলা হইয়াছে । শ্লীভগবানের প্রকাশের যেমন 'ক্রেচ্ছা? 
ভিন্ন অন্ত কারণ নির্দেশ কর! যায় না, তদ্রুপ ভক্তিও কোনও 
কারণ না থাকিলেও স্বীয় ইচ্ছাক্রমে যথায় তথায় প্রকাশিত হন। 
ভাঃ ১/২/৬ শ্লোকে ‘অহৈতুকী’-শৰ্দ ভক্তির বিশেষণ দ্বারা ভক্তির 
কারণশুন্যতা সুব্যক্ত কর] হইয়াছে। এরূপ (ভাঃ ১১/২০৮) 
শ্লোকে 'যদৃচ্ছ।” শব্দে স্বেচ্ছাই বলিতে হইবে । “ঘদৃচ্ছা” শব্দে 
স্বেচ্ছা বা স্বতঃই অর্থ। কেহ কেহ “যদৃচ্ছা” শব্দের ভাগ্যক্রমে এই- 
রূপ ব্যাখ্য! করেন। এ ভাগ্য শুভকম্ম্্জাত ভাগ্য নহে । কারণ 
শুভকন্ঘুজাত ভাগ্যের উদ্ভবে ভক্তি হইলে, ভক্তি শুভকম্মের অধীন 
হইয় পড়েন, তাহাতে স্বপ্রকাশতার’ হানি ঘটে। শুভকর্ম 
ভাগে।র কারণ স্বীকার ন! করিলে, ভাগ্য কোনও অনির্দেশ্য কারণ 
সম্ভূত, অতএব অজ্ঞাত হওয়ায় উহ] অসিদ্ধ হইয়া পড়ে; যাহা 
নিজেই অসিদ্ধ, তাহ! আবার অন্তের কারণ হইবে কি প্রকারে? 
উরভগবানের কৃপাকেই যদি উহার কারণ নির্দেশ কর! যায়, তবে 








এ কপার কারণ, তাহার কারণ, উত্তরোত্তর কারণানুসন্ধানের : 


ফলে কোনও হেতুরই স্থিরতা বা স্থায়িত্ব না থাকায় উহাতে 
অনবস্থা দোষ ঘটে। কিন্ত তাহার অহৈতুকী কৃপার ফল ধরিলে , 
সব্বত্র মপ্রকাশতা হেতু ভগবানের বৈষম্য দোষের প্রসঙ্গ ঘটে! 
উক্ত পক্ষপাতিত্ব ছষ্টনিগ্রহ ও স্ভকত-পালনে ভগবানের পক্ষে 


: 
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দোঁধাবহ না হইয়া অলঙ্কারম্বরূপই হয়। শ্রীভগবানের উত্ত- 
বাংসল্যদপ-গুণ অন্য সকল গুণকে পরাজিত করিয়া সব্ধবশ্রে্ঠ 
হইয়া সর্বোপরি বিরাজ করিয়া থাকেন। মহংকৃপা বা ভক্ত- 
কপাকেও ভক্তির কারণ বলা হইয়া! থাকে । ভগবৎকপা যেরূপ 
অহৈতুক বা নিরুপাধিকা,তাহার ভক্তেও তদ্গুণ সঞ্চারিত হওয়ায় 
তাহার ভক্তকপাঁও নিরুপাধিকা বা অহতকী। সুতরাং এই 
অহৈতুকী ভক্তকুপাকে ভক্তির কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে এই 
কপ। যখন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত দেখা যায় না, তখন ইহাতেও বৈষম্য" 
দোষ প্রতীয়মান হয় । কিন্ত ভগবৎ কৃপায় যেরূপ বৈষম্য অনুচিত, 
ভক্তকপাঁতেও সেইরূপ বৈষম্য অনুচিত হইলেও (ভাং ১১/২/৪৬) 
মধ্যম ভক্তের লক্ষণ-প্রসঙ্গেও যাহা বলা হইয়াছে, যথা-- “যিনি 
শ্রীভগবানে ভক্তি, ভক্তের প্রতি মৈত্রী, বালিশে কৃপা এবং ভক্ত- 
দ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করেন তিনিই মধ্যম ভক্ত ” এই লক্ষণান্তু- 
সারে মধ/মভ্ক্তে বৈষম্য বিদ্ভমান আছে এবং যেহেতু শ্ীভগবান্‌ 
ভক্তের অধীন ; স্বৃতরাং তাহার কপাও ভক্ত কপার অনুগামিনী = 
এই যুক্তি অনুমারে মধ)ম ভক্তের কৃপা পাইলে ভগবানেরও কৃপা 
হইবে--ইহাতে প্রকৃতপক্ষে কিছুমাত্র অসামপ্তস্য পরিদৃষ্ট হইতেছে 
না। কারণ, ভক্তের হৃদয়বন্তিনী যে ভক্তি তাহাই ভক্তাধীন ভগ- 
বানের কপার মূল কারণ। ভক্তের অস্তুনিহিতা এই ভক্তিব্যতীত 
ভগবৎকৃপার উদয়ের আর কোনও প্রকার সম্ভাবনা নাই, এই 
জন্যই ভক্তির প্রীক্তন ভাগ্যাদির অপেক্ষা ন! থাকায় ভক্তির স্বপ্র- 
কাঁশকতা সিদ্ধ হইল ৷ অর্থাৎ পূৰ্ব্বে ভক্তিকেই যেমন ভক্তির কারণ 
বলা হইয়াছে, এক্‌লেও তাহাই প্রতিপন্ন হওয়ায় ভক্তি স্বপ্রকাশ 
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ইহা “প্ৰমাণিত হইল । এই কারণেই “যিনি কোন অতিভাগ্য হেতু 
ভগবৎসেবায় জাতশ্রদ্ধ হন” এই শ্লোকে যে ‘অতিভাগ্য’ অর্থাৎ 
কোনও ভক্তের কৃপায় শুভকর্ম্ম জনা ভাগ্যকে অতিক্রান্ত করিয়াছে, 
অর্থাৎ _কন্মজন) ভাগ্য কারণ না হইয়া ভক্তকপা স্বতঃই উদ্দিত 
হইয়ীছে--এইরূপ তত্বার্থ বুঝিতে হইবে । ইহ! বল! যাইতে পারে 
যে, ভক্তগণ যখন ঈশ্বরাধীন, তখন ঈশ্বরের কৃপা! ব্যতীত প্রথমে 
ভক্তকুপ কি প্রকারে উদিত হইবে? ততুত্তরে_- ‘ঈশ্বর নিজেই 
আপনার ভক্তাধীনতা স্বীকার করিয়া! নিজ ভক্তকে নিজের কৃপাশক্তি 
সম্প্রদান করিয়া ভক্তের ভীদৃশ উৎকর্ষ বিধান করিয়াছেন । ভক্ত 
গণের নিজ নিজ অদৃষ্ট উপাজ্ভ্িত বহিরিন্দিয়-ব্যাপারে ভগবৎ কৃপা- 
শক্তির প্রকীশাদিতে যদিও গ্রীভগবানের নিয়ন্তত্ব-শক্তিমাত্র থাকে, 
অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌ হইতে প্রাপ্ত শক্তির যথাঁষোগ্য ব্যবহার নিয়মিত 
করিবার শক্তি শ্রীভগবানেই আছে--অর্থাৎ ভক্তের এ বিষয়ে 
সম্পুর্ণ স্বাধীনতা নাই, তথাপি তাহার নিজ ভক্তগণের প্রতি 
নিজের অনু গ্রহই দৃষ্ট হইয়া থাকে । এইজন্যই শ্রীগীতায় “মৎ* 
 প্রগাদাৎ পরাং শাস্তিং+ অর্থাৎ আমার ভক্তগণ আমার প্রসাদেই 
আমাতে সম্যক্রূপে অবস্থিতা যে ‘পরাশাস্তি’ তাহ! প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে। এখানে ‘প্রসাদ’ শব্দে নিজের কৃপাশক্তির দান্রগ 
অনুগ্রহ বুঝিতে হইবে। এতন্িন্ন আরও «* স্বেচ্ছাময় চরিত্র" 


সমূহের দ্বারা ” 'স্বেচ্ছাময়' ইত্যাদি শত শত প্রমাণের দ্বারা 
অবগত হওয়া যায় যে, অবতার গ্রহণাঁদি কার্ষ্য তাহার অচিন্ত] 
ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই ঘটিয়] থাকে । তথাপি ভঁভীর-হরণাদি নিষ্ধীম 
কম্মণাদিকেও ভক্তিলীভের ব! আবির্ভাবের কারণ বলিলেও কোন 
ক্ষতি হয়না | রে র্ 
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বৈঞ্চবের সংজ্ঞা £_-৭গৃহীত-বিষুদদীক্ষাকো বিষ্ণু-পূজাপরো 
নরঃ। বৈষ্ণবোইভিহিতোইন্ডিজৈরিতরোহস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥ (হঃভঃবিঃ 
ও পদ্মপুঃ)। শ্রীলরূপ গোদ্বামির উপদেশঃ_ “কষেতি যস্য গিরি 
তং মনসাদ্রিয়েত দীক্ষান্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমী*ম্‌। শুশ্রযয়া 
ভঞ্জনবিজ্ঞমনন্যমন্যনিন্দা দিশুন্ত হ্ৃরমীন্লিত-সঙ্গলন্ধা ৷ (উপদেশা- 
মৃত ৫ম শ্লোক )। স্বরূপসিদ্ধাভক্তিঃ--“ধাহার মুখে ‘হে কৃষ্ণ [এই 
কথা শুন! যায়, মধ্যম অধিকারী তাহাকে মনে মনে আর্দর 
করিবেন। যদি প্রীসদ্‌গুরুপাদপদ্ম হইতে দীক্ষা-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, 
তবে তাদৃশ ক্রীভগবদ্ভজনকারীকে যদ্ূপ মনে মনে, তদ্রণ প্রণতি 
দ্বারাও আদর করিবেন। বাস্তব-ভগবদ্ভজনে প্রবিষ্ট অধিকারী 
ব্যক্তিকে (কেবল মনে মনে নহে) প্রণতি-দ্বারীও আদর করিবেন । 
অনন্য কৃষ্ণেতর-প্রতীতি-রহিত, অতএব, অপরের নিন্দা প্রভৃতি 
হইতে মুক্রন্ধদয় অর্থাৎ সর্বত্র সমদর্শনকারী  শ্রীকষ্ভজন-বিজ্ঞ 
মহাভীগবতকে অভীষ্ট-দঙ্গ জানিয়া শুশ্রাযা অর্থাৎ প্রণিপাত, 
পরিপ্রশ্ম ও সেবা সহকারে সমাদর করিবেন ॥ 

'ঈশ্বরে তদধীনেষু' ইত্যাদি (ভাঃ ১১২৪৬) শ্লোকোক্ত শিক্ষানু- 
সারে সাধক যতদিন মধাম-ভক্ত-পদবীতে থাকেন, ততদিন তিনি 
ভক্তনেবায় বাধা । 'সর্বন্র কৃষ্চস দৃষ্টি বশত; শত্রু, মিত্র, ভক্তা" 
ভক্তাদি-ভেদ উত্তমণ্ভক্তের নাই। মধ্যম-ভক্ত ভজন প্রয়াসী। 
এই পঞ্চম শ্লোকে মধ্যমভক্তের ভক্তগণের প্রতি আচরণ নির্দেশ 

যিৎসঙ্গী প্রভৃতি অভক্তগণকে দূরে রাখিয়। 


করিতেছেন। (১) যো 
তত্তদ্দোষশুষ্ণা, কিন্তু সম্বদ্ধতব-জ্ঞীন1ভাব হেতু স্বল্পবুদ্ধি কণিষ্ঠ- 


গণকে কেবল “বালিশ জানিয়া মধ্যমণভক্ত কৃপা করিবেন। তাঁহার 


৮৩:15) 
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মুখে কৃষ্ণ নাম শুনিয়া স্ব-সম্পর্কবোধে মনে মনে তাহাকে আদর 
করিবেন। (২) দীক্ষিত (কণিষ্ঠ) ব্যক্তি যদি হরিভজনে প্রবৃত্ত 
থাকেন, তাহাকে প্রণতিদ্বারা আদর করিবেন । (৩) অন্থনিন্দা- 
শৃন্য মহাভাগবতকে ইগ্সিত-সঙ্গ জানিয়! কৃতীর্থবোঁধে আদর 
করিবেন. এইপ্রকার বৈষ্ণবসেবাই সব্বার্থসিদ্ধির মূল । অতএব 
এই মধ্যমাধিকারী: ব্যতীত তন্মিয়ে সাধুর সঙ্গে জীবের সাধুসঙ্গের 
ফললাভ হয় নাঁ। (পীব,ষবধিণী-বৃত্তি)। 

" অনুন্বতিঃ--“যাহা হইতে জড়ভোগ-বাসনাত্যক্ত অপ্ৰাকৃত 
অনুভব হয়, সেই অনুষ্ঠানকেই বৈষ্ণবগণ ‘দীক্ষা’ বলেন। কবষ্ণনাম 


ও কৃষ্ণ--অভিন্ন' অপ্রাকৃত তত্ব এবং গ্রীনামই সবধাপেক্ষা সৌভাগ্য- 


বান্‌ জনের উপাস্য ভজনীয় বস্তু জানিয়া যিনি একমাত্র কৃষ্ণনাম 
আশ্রয় করিয়া কঞ্চনাম করেন, তাহার কৃষ্ণেতর বাগ্ধেগ থাকিতে 
পারে না। তাদৃশ একমাত্র নামপরায়ণ ভাগবতকে মনের সহিত 
আদর করিবেন । পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রে গ্রীনামই বিরাঁজিত আছেন, 
তাহাতে সন্বদ্ব-বিবেকের সহিত নাম আশ্রয় করিবারই ব্যবস্থা । 
কৃষ্ণ নামাঞিত-জন ব্যতীত হরিজন হইবার সম্ভাবন! নাই । 
(চৈ) ভরিসনাতন শিক্ষা+--“ধাহার কোমল-্দ্ধা, সে কি 
জন। ক্রমে ক্রমে তেহে] ভক্ত হইবে ‘উত্তম’ || রুতি-প্রেম-তার- 





তম্যে ভক্তি-- তরতম ।» “শান্তযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, অদ্ধাবান্‌ ৷ 


‘মধ্যম অধিকারী’ সেই মহীভাগ্যবান্‌॥ শ্রদ্ধাবান্‌ জন হয় ভক্তি" 


অধিকারী । উত্তম” “মধ্যম? কণিষ্ঠ’ শ্রদ্ধা অনুসারী | (ক) মহা. 


ভাগবত-_ কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি কৃষ্ঃসম্ন্ধ দর্শন করিয়া সমদৃক্‌ ! 
তিনি মধামাধিকারীর স্থায় কষ্ণভজন-পরায়ণ এবং বণিষ্াধি- 


০৯৫২ 
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কারীর গায় একমাত্র নাম পরায়ণ। (খ) মধ্যমাধিকারী--কৃষ্ণে 
প্রেম, ত্ৰিবিধ ভক্তে শুআবা, প্রণতি ও মানসিক আদর-বিশিষ্ট ; 
বদ্ধজীবকে কৃষ্ঠোন্ুখ করিবার জন্য সচেষ্ট ও কৃষ্ণছেধীর উপেক্ষা 
পরায়ণ ; স্থুতরাং মহাভাগবতের স্থায় বস্তু মাত্রেরই বাহ্যা= 
ভ্যন্তরে সমদৃষ্টিপর নহেন। কল্পনা করিয়া যদি তিনি মহাভাগ 
বতের আচরণ অনুকরণ করেন, তাহাতে তাহার কপট বুদ্ধি হইয়া! 
অধশ্চৃতির সম্ভাবনা । (গ) কণিষ্ঠাধিকারী কষ্ণনামে অখিলমঙ্গল 
হয়, জানিয়া নিজের মঙ্গল বিধান করেন'। কিন্তু মধ্যমাধিকারীর 
আসন যে উচ্চ এবং তাহাই যে তাহার ভাবী প্রাপ্যাধিকার, 
তদ্বিষয় সম্যক উপলব্ধি করেন না। মধ্যম ভাগবত কণিষ্ঠ ভাগ- 
বতের স্যায় একমাত্র নাম পরায়ণ। তিনি নিরস্তর কৃষ্ণনাম 
করিয়া অপ্রাকৃত ভজন করিবার পরিবর্তে” একমাত্র কৃষ্ণনাম 
‘করিতে করিতে নিজ প্রাকৃত অনুস্থতিরপ অনর্থের হস্ত হইতে 
ক্রম-মুক্তি লীভ করেন। কনিষ্ঠাধিকারী গর্ধাভিমানক্রমে আপ" 
নাকে অ:নক সময়ে মহাভাগবত মনে করিয়া অধংপতিত হন। 
কণিষ্ঠাধিকারীর শিষ্য নামাপরাধ করিবেই তৎফলে তাহার! 
শুকর, সর্পাদি হিংস্র যোনিতে জন্মলাভ করিয়া, গুরুর সহিত 
। ভীষণ কষ্টপ্রদ নরক ভোগ করিবেই। পাপীর 
শাস্তিভোগে পাপ ক্ষয় হয়, কিন্তু অপরাধের ক্ষয় হয় না। অসদৃ- 
গুরুর শিষ্য কখনও হরিভজন করিবে না, তাহারা বৈষ্বাপরীধ ও 
নামাপরাধ ফলে নরকে যাইবেই। অতএব মধ্যমীধিকারী 
ব্যতীত সাধু-বঙ্গ হইতে পারে না। এবিষয়ে সর্বব শাসন্ত্রেই প্রচুর 
প্রমাণ-বাক্য দ্বারা দুীকৃত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত 


অনন্ত কালের জন 
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বিবরণ দিয়া গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধি করা সঙ্গত নহে। 

ুষ্টতাই একমাত্র সববীপেক্ষা ভক্তিপথের যাত্রীর পরম শত্রু | 
সর্বপ্রকার দৌরাত্ম্য, কপটতা, দন্ত, মাৎসধ্য, হিংসাঁদির সহিত 
যুক্ত হইলেই ভজন পথের দৃঢ় অবরোধক হইয়া অচিকিৎমিত 
করিয়া অনন্ত কালের জনা নরক বাসের স্থায়ী বন্দোবস্ত করে। 
কিন্তু দৌরাত্র্যাদি প্রবল সাধু কৃপায় অপসারিত হইতে সময় এবং 
প্রবল আত ও তীব্র অনুশোচনার দ্বারা বহুদিনে দূরীভূত হইতে 
পারে। কপটতা এবং প্রতিষ্ঠাশাকেও প্রভুদরিত শুদ্ধকৃষ্ণদাস, তাহারা 
প্রভু-মেনাপতি, তাহারা শ্বপচিণী  নিল্জ্জী ধুষ্টতার সঙ্গ বলক্রমে 
মহাশক্তি প্রকাশে ছাড়াইতে পারেন কিন্ত ধুষ্টতাঁকে ভগবৎ সেবায় 
নিযুক্ত করিতে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করেন তজ্জন্য মহাশক্তিশালী ভক্তি- 
শক্তির কৃপালাভে সম্পূর্ণ অযোগ্য ও অনধিকারী,মাৎসধ্যও তদ্রপ। ! 
কামক্রোধাদি অন্য পাঁচটি ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হয় কিন্ত মাৎদর্ধ্য 
অচিকিৎস্তু বলিয়া পরিত্যজা । অতএব ধৃষ্টতা ও মীৎসধ্য একত্রিত 
হইয়! সাধুসজ্জীয় কপটি মাংসর্য্যপরার়ণ, দাস্তিকতা -দবার। আক্রান্ত 
ব্যক্তিই আদৌ-এর প্রবল পরাক্রান্ত মায়ার বহিন্মথ জীবের 
প্রতি বঞ্চনা কানা পরম সহায়ক হইয়1 ভক্তি মন্দিরে প্রবেশের 
মহ! বাধা স্থষ্টি করিতে মহাশক্তিধর। তাহারা মায়া-প্রদত্ত অর্থ 
প্রতিষ্ঠা লোভ, এবর্য্যাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আবরণি ও বিঙ্ষে* 
পাত্বিকা কার্যে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শক । উক্ত অচিকিংস্ত ব্যাধি 
ভক্তি সাধকের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠতম শক্ত জানিতে হইবে। 





সাধকাঁদগের প্রেমোদয়ের কম ১০৯ 


ভজন্‌ ক্রিয়াঃ- সাধনযোগে এবং আচাধ্য-প্রসাদে শীঘ্র 
অনর্থ চতুষ্টয় দূর করাই ভজন নৈপুণ্য। সকল্‌ আত্মাতেই ভক্তির 
বীজ আছে। সেই বীজকে অগ্ক,র ও ক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত 
করিতে হইলে তাহার মালীগিরি করা আবশ্বক। ভক্তি-শান্ত্রের 
আলোচনা, পরমেশ্বরের উপাসনা, সাধুসঙ্গ ও ভক্তনিষেবিত 
স্থানে বাস ইত্যাদি কতকগুলি কার্যের আবশ্যকতা! আছে। 
ভক্তি বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় ভূমি পরিষ্কার, কণ্টক ও কঠিন 
কঙ্করাদি দূরীকরণরূপ কাধ্য সমূহ নিতান্ত প্রয়োজন। ভক্তি- 
বিজ্ঞান জানিলে ওঁ সকল কাধ্য সুচারুরূপে হইতে পারে। 
মহা ভীগবতের আশ্রয়ই ভগবৎ প্রাপ্তির একমাত্র কারণ--ইহ1 
জানিয়া দৃঢ়রূপে তাহাদের আজ্ঞানুবন্তী হইবে । (ভ্রীরামানুজা- 
চার্ষোর উপদেশ অন্যান্ধ গুলিও এতৎ প্রসঙ্গে আলোচ])। গুরু- 
বরণের পূর্বেই গুরু-শিষ্যের পরীক্ষা শাস্ত্রে নির্দেশ করিয়াছেন। 
এ স্থলে কুলগুরুর অপেক্ষা নাই। ঈশ্বরের নিকট সর্ববদা দৈস্তা, 
আঁচার্য্যের নিকট নিজের অজ্ঞতা, বৈষ্ণবের নিকট স্বীয় পারতন্থ্য 
এবং সংসারের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিবেন । শ্রীকৃষ্ণ যে সকল 
অন্মুরকে বধ করিয়াছেন, স্বীয় চৈত্যারাজ্যে সেই সকলের উৎপাত 
দূর করিবার অভিপ্রায়ে হরির নিকট সদৈন্ধ ক্রন্দন করিয়া বলিলে, 
হরি সেই সকল অনর্থ দূর করিবেন! আর যে-সকল অস্থুরকে 
বলদেব নাশ করিয়াছেন, সেই অন্র্থগুলি সাধক নিজ-চেষ্টায় দূর 
করিবেন ইহাই ত্রজ-ভজনের রহস্ত। “ অধিকার ন! লভিয়া 
সিদ্ধ দেহ ভাবে! "বিপৰ্য্যয় বুদ্ধি জন্মে শক্তির অভাবে ॥ সাব- 
ধানে ক্রম ধর’ বছি সিদ্ধি চাও। সাধুর চরিত্র দেখি শুদ্ধ বৃদ্ধি 





১১০ ভজনাক্রিয়া 


পাও!’ (ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ) ॥ | 
জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা অমিশ্রিত ভক্তিকে শুদ্ধাভক্তি বলা 
হইয়াছে । এই ভক্তি কল্পলতা-সদৃশ। | ইনি নিত্য1,অতএব ইহার 
উৎপত্তি ও বিনাশ নাই ; তবে ইন্ত্রিয়রূপ ক্ষেত্রে ইনি আবিষ্ভা : 
হইয়া ভগবান্‌ ভিন্ন অন্য সব্বপ্রকার ফলাভিসন্ধিত্যাগরূপ ব্রতাব- 
লম্বী ভব্যভক্ত-মধুত্রতগণ কর্ত,ক, আশ্রিয়মান! হইয়া ভগব দ্বিষয়ক 
আনুকূল্য সম্পাদনরূপ মূলপ্রাণযুক্তা হইয়। স্পর্শমণির ন্যায় স্বীয় 
স্পর্শের দ্বার! ইন্দ্রিয়-বুত্তর প্রাকৃতত্ররপ লোৌহত্ব ক্রমে ক্রমে 
পরিত্যাগ করাইয়! চিন্বয়ত্বরূপ শুদ্ধ স্ববর্ণতে পরিণত করাইয়া 
' অঙ্ক,র ভাবের অবশেষে সাঁধন-সপ্তাত দুইটা পত্র প্রসব করেন। 
এই দুইটা পত্রিকার প্রথমটীর নাম ক্লেশদ্রী, দ্বিতীয়ার নাম 
শুভদা ৷ সেই দুইটা পত্রের অস্তরভাগে লোভপ্রবর্তকস্লপ্মণ : 
শোভাবিশেষ দার!“ আমি যশহাদিগৈর প্রিয়, আত্মা! ও পুক্র ” 
এই (ভাঃ ত/ ২৫/৩৮) ভাগবতের শ্লোকোক্ত শুদ্ধ-সন্স্বাজাত 
স্সিগ্ধত! দ্বার! উৎকর্ষ যুক্ত ব1 উৎকৃষ্ট প্রদেশে রাগ নামক রাজারই 
অধিকার | অর্থাৎ স্বভীবতঃই ভক্ত ভগবানের প্রতি অহৈতুক 
আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়। দীস্তঃ সখা, বাৎসল্য ও কাস্তারসের প্রেম" 
লক্ষণা রাগভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। আর উহাদের বহি! 
“এই কারণেই অভয়েচ্ছুবক্তি সর্বাত্মা হরির উপাদনা করিবেন” 
এই (ভাঃ ২/১/৫) শ্লোকোক্ত শাস্্রপ্রবর্তক লক্ষণ-হেতু শাসক" 
সুলভ পারুষ্টর আভাসবিশিষ্ট ও প্রিয়াদি শুদ্ব-যন্বন্ধের 
অভাববশতঃ স্বভাবতঃ স্নিগ্চতা-বজ্জিত হওয়ায় পূর্ববকথিত দেশ 
হইতে কিঞ্চিৎ অপকৃষ্ট দেশে বৈধ নামক অপর একজন রাজার 








সাধকাঁদগের প্রেমোদয়ের কলম ১১১ 


অধিকার । অর্থাৎ শান্ত্রাদির শীসন হেতু ভগবানে এঁখর্য্য-জ্ঞান- 
প্রধান! বৈধীভক্তির আবির্ভাব হয়। কিন্ত এ উভয় প্রকার 
ভক্তিরই ক্রেশদ্বন্থ ও শুভদত্বগুণে প্রায়ই কোনও ইতরবিশেষ 
নাই। অর্থাৎ উভয় ভক্তিই ক্লেশনাশিনী ও মঙ্গলদায়িনী ॥ 
অবিষ্ঠা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পখচটাই 
ক্লেশ; বস্তুতঃ এই ব্লেশ পঞ্চক একমাত্র অবিগ্ভারই বিশেষ বিশেষ 
প্রকার মাত্র । প্রারন্ধ বা ফলোন্ম খ, অপ্রারদ্ধ, রূঢ় (বীজোন্মুখ) 
ও বীজ এই চারি প্রকার পাপাদি এ ক্লেশেরই অন্তর্গত । সমস্ত 
জগতের প্রীতিবিধান, সমস্ত প্রাণি কর্তৃক বশ্যতাস্বীকার, দুঃখ- 
জনক বিষয়ের উপর বিতৃষ্ণা, ভগবদিষয়ে সতৃষণতা, আন্ুকুলা, কৃপা, 
ক্ষমা, সত্য, সারলা, সাম্য, ধৈর্য্য, গাস্তীর্্য, মানদত, অমানিত ও 
সর্ব্বসৌভাগা প্রভৃতি গুণকে শুভ বলা হইয়া থাকে_ কারণ 
ভাঃ ৫/১৮1১২ শ্লোকে “ দেবতাগণ সমস্ত গুণের সহিত ভক্তে 
অবস্থান করেন । অতএব ভক্ত ওঁ সমস্ত শুভগুণ-সম্পন্ন হইয়া 
থাকেন ৷৷ “ভক্তি পরমেশ্বরের অনুভূতি ও ভগবন্তিন্ন অন্য পদার্থের 
প্রতি বিরক্তি_-এই তিন্টারই একই সময়ে আবির্ভাব ঘটিয়া 
থাকে” অতএব পূর্ব্বোক্ত রেশন্ত্রী ও ুভদা নায়ী ভক্তি-কল্ললতায় 
ত্র্য় যুগপদ আবির্ভাব হইলেও তাহাদের অল্প ও অধিক 
পরিমাণে উৎপত্তির তারতম্য হেতু অশুভের নিধির ও গুভের 
প্রবৃত্তিরও তারতমাহেতু একটি নি্দি্ট ক্রম কাৰ্য্য দর্শনরাপ চিহ্নের 


দ্বারা পণ্ডিতগণ উহা স্থির করিয়া থাকেন, অর্থাৎ শাস্ত্র ও 


সাধু নিন্দিষ্ট লক্ষণের দ্বারাই ভক্তিপথে রুহি ও উন্নতির 


নির্দেশ করা যায়৷ 


১১২ ভজন ক্রিয়া 


ভক্তিতে যিনি অধিকারী, তাহার প্রথমে শ্রদ্ধার উদয় হয়। 
তক্তিশান্থে কথিত-বিষয়ে দৃঢ় প্রতায়ই এ শ্রদ্ধা শান্ত্রোক্ত বিষয়ের 
অনুষ্ঠানে বিশেষ রূপ যত্নশীল হইয়। তদনুসারে কাধ্যাঁদি নির্ধাই 
করিবার যে সাদরস্পৃহা দেখ! যায় তাহাকেও শ্রদ্ধা বল! যায়। . 
এই উভয়বিধ শ্রদ্ধাই আবার ছুই ভাগে বিভক্ত; এক প্রকার 
স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা ; অন্যপ্রকার শ্রদ্ধা কোনও কিছু দ্বারা বল- 
পূর্বক উৎপাদিত হয়। 

এই শ্রদ্ধা জন্মিলে পর শ্্রীগুরুচরণাশ্রয় করিয়া সদাচার-জিজ্ঞাম। 

জন্মে, এ জিজ্ঞাসার পর -সদাচার-শিক্ষার দ্বার! নিজাভিলাধিত 
ভজনীয়ের অনুকূল উদ্দেশ্য সম্বিত স্নেহশীল ভক্তিপথে অভিজ্ঞ সাধু 
গণের মঙ্গরণ ভাগ্যের উদয় হইয়া থাকে। সাধের পরই ভঙন 
ক্রিয়ার আরম্ভ হয়। এ ভজন ক্রিয়া নিষ্ঠিত। ও অনিষ্ঠিতা ভেদে 
ছুই প্রকার। নিষ্িতা ভজন ক্রিয়ায় শৈথিল্য বা চ্যুতির কোনও 
অবকাশ নাই। কিন্তু অনিষ্টিতা ভজনক্রিয়াও ক্রমশঃ উৎসাহময়ী, 
বশতরল, ব্যুঢ়বিকল্লা, বিষয়-সঙ্গরা1, নিয়মাক্ষম! ও তরঙ্গরক্জিশী: : 
এই ছয় প্রকারে পরিণত হইয়া অবশেষে স্বীয় আধার স্বরণ 
শিভগবানে বদ্ধলক্ষটা হইয়া থাকে ॥ 

উৎসাহময়ীঃ__ বালকে প্রথম শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করিবা- 
মাত্রই যেমন “আমার সকলের প্রশংসনীয় পাণ্ডিত্য উৎপন্ন হইয়াছে" 
এইরূপ মনে করিবামাত্র একটা উদ্যম আসিয়া যেমন প্রারদ্ 
বিষয়ে প্রচুর অভিনিবেশের সঞ্চার করে, তদ্রপ ভক্তিমার্গে প্রথমে 
প্রবেশ করিবামাত্র ভক্কেরও উৎসাহময়ী চেষ্টা] পরিদৃষ্টা হইয়! 
থাকে। এইজন্যেই এ অবস্থাকে উৎসাহময়ী বলা হইয়া থাকে ॥ 
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ঘনতরলাঃ-আবার এ বালকের শাস্ত্রাভ্যাস যেমন কখনও 
তরল হয় -অধীত শীস্তরার্থে প্রবেশের অসামার্থ্য হেতু সরমতার 
উপলব্ধি না হওয়ায় শান্্রাধ্যব্ণের বন্ধ শিথিল হয় এবং কখনও বা 
শান্ত্ার্থোর মৰ্ম্ম গ্রহণে আনন্দের সঞ্চার হয়-- সেইরূপ এ প্রকার 
ভক্তেরও কখনও ভক্ত্যঙ্গের সমাক্‌ নির্বাহ হইলে ভজনক্রিয়ার- 
ঘনত্ব পরিদৃষ্ট হয় এবং এ সমস্ত অঙ্গের যাজন ক্রিয়ার অনিরর্বা হস্ত 
হেতু কখনও বা তরলত্ব (আসক্তির শৈথিল্য ) পরিদৃষ্ট হয় একা রণ 
এই অবস্থাকে ঘনতরল! বলা! হইয়াছে । 
ব্‌যঢ-বিকলা-'আমি কি সপরিবারে পুভ্র-কলত্রাদিকে বৈষ্ণব 
করিয়া ভগবৎ পরিচধ্যাঁয় নিযুক্ত করিয়া গৃহে থাকিয়াই স্বখে কাল 
যাপন করিয়া তাহার ভজন করিব, অথবা পূল্র-কলত্র সকলকেই 
পরিত্যাগ করিয়া বিক্ষেগ রহিত হইয়া ধোয়স্থান শ্রীবন্দাবনে বাস 
করিয়া অঁবণ-কীর্বনাদি নববিধ-ভক্তযঙ্গ যাঁজন করিয়া কৃতার্থ 
হইব ?'সেই সংসার-তাগই যদি করিতে হয়, তবে বিষয়-ভোগের 
দ্বারা ইহার কষ্টকরতব সমাকরূপে অবগত হইয়া চরখদশায়ই 
উহার ত্যাগ সমুচিত অথবা এইক্ষণেই ইহার ত্যাগ সমুচিত ? 
অনুৰাগের যেগ যতক্ষণ মন্দীভূত থাকে, ততক্গণই শ্রীকৃষ্ণ ভজনে 
শান্ত্-বাক্যাদির বিচারের প্রয়োজন হইয়া থাকে | অতএব 
এই অবস্থায় ভক্তের শাস্তরবিচার-প্রবৃত্তি জন্মে, কিন্তু শাস্ত্রে 
আছে--“নিজের মেই মৃত্যুরূপা-স্রীকে তৃশাবৃত কূপের স্যায় গহসা 
লক্ষ্য বলিয়া মনে করিবে” ভো:৩/৩২/৪*)। অতএব আশ্রমকে 
বশ্বাসযোগ্য মনে না করিয়া “যিনি ছুস্তযজ্য স্তী-পুত্র-নুহৃদগণ 


রাজা উত্তম শ্রোক হরির ভনে অভিলাষী হইয়া যুবা হইয়াও 


১১৪ ভজনব্রিয়া 


মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ” অতএব অবিলম্বেই সংসার 
ত্যাগ করাই উচিত ; আবার “আমার পিতামাতা! উভয়েই বৃদ্ধ” 
এই শাস্ত্রোক্তি হইতে পিতামাতার মৃত্যুর পরই সংসারশ্ত্যাগ 
করাই বিহিত হইয়াছে । ”*আবার অতৃপ্তাবস্থায় সংসারশ্ত্যাগ 
করিয়া! তাহার চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যু হইলে অতি ভয়ন্কর 
অন্ধকাঁরময় লোকে গমন করে“এই ভগবদ্বাক্যের দ্বারা সংসার" 
ত্যাগের সঙ্কল্প বলবান্‌ হয় নাই। সম্প্রতি কৌনওরূপে প্রাণ 
ধারণ করিয়া! থাকি, তাহার পরে যথাসময়ে বনে প্রবেশ করিয়া 
অথবা ধ্যেয় স্থান গ্রীবৃন্দীবনে অবস্থিত হইয়! অষ্টগ্রহরই শ্রীকৃষ্ণ" 
ভজন করিয়ীই যাপন করা! যাইবে । ভাঁঃ ১১।২০1৩৯--এই 
ভক্তিপথে জ্ঞান বা বৈরাগ্য কোনটাই প্রয়ৌজনক হয় না” 


অতএব বৈরাগ্য দ্বারা ভক্তি জন্মিতে পারে না বলিয়া ভক্তি : 


জনকত্বেই বৈরাঁগ্যের দোষ দর্শন কর! হইয়াছে, কিন্তু ভক্তি 
উৎপন্ন! হইলে ভৎপরে বৈরাগ্য দৌষনীয় নহে ; কারণ, এরূপ 
বৈরাগ্যের দ্বারা ভক্তিরই অনুভব হওয়ায় উহার ভক্তিরই 
অধীনত প্রমাণিত হইতেছে। “সেই ভিক্ষুক যে যে আগমেই 
গমন, করিলেন, সেই সেই আশ্রমকেই অন্নের দ্বার! পরিপূর্ণ 
দেখিতে পাইলেন”, এই অুপ্রসিদ্ধ ন্যায়ের দ্বার! সন্নযাসাশ্রমেও 
জীবিকা-নির্বাহের অভাব না থাকায় কখনও বা বৈরাগ্য 


অবলম্বনই স্থির হইল আবার “যতক্ষণ ভক্তি না জন্মে, তত” 


ক্ষণই ত গৃহ কারাগৃহের তুল্য” অর্থাৎ ভক্তি জন্মিলে সংসারের 


বন্ধনশক্তি বা মোহকরী শক্তি থাকে না। : অতএব কখনও বা 


গাহ'স্থ্যাশ্রমে অবস্থানই নিশ্চয় করিয়া: “আমি হরিকথ 
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কীর্ভনের দ্বার! বা শ্রবণের দ্বারা কি সেবাকেই অবলম্বন করিব ? 
ন! অন্বরীধাদির স্টায় অনেকা্গ-সম্পন্না ভক্তির যাজন! করিব 1” 
ভজন-্ক্রিয়ার এইরূপ নানাগ্রকার সংশয়-জনিত বিতর্কের উদয় 
হইতে থাকিলে তাহাকে বুঢ-বিকল্পা! কহে ॥ 
বিষয়-সঙ্গরা-_শাস্তরে বল! হইয়াছে__“যাহাদের চিত্ত বিষয়ে 
- লিপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে সর্বব্যাপী ভগবান্‌ বিষ্ণুর প্রতি 
ভক্তি অত্যন্ত স্থদূরাবহ”--পশ্চিমদিকে ধাবমান বস্তু কখনও কি 
পূর্বদিক্‌ গমনকারী লোক লাভ করিতে পারে? এই হেতু বস্তু 
সকল বলপুর্ধক আমাকে নিজনিজ বিষয়ে আসক্ত করিয়া আমার 
ভজনামক্তি শিথিল করিতেছে,অতএব এ সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়! 
নামের আশ্রয় গ্রহণ করিব” এইরূপে কোনও কোনও বিষয় 
ত্যাগ করিবার কাঁলেও ভোগ ঘটায়, যথা-_ভাঃ ১১২৪২৮ ) 
*অধীশ্বর হইয়া পরিত্যাগ সংতও সেই অনন্ত কামনার ঘৃণা 
সহকারে উপভোগ করিয়া থাকে” ভগবং-কিত এই শাস্ত্র বাক্যের 
উদাহরণস্থল হইয়া সেই সেই ভোগ্য বিষয়ের সহিত সঙ্গর বং 
যুদ্ধ হওয়ায় কখনও বা বিষয়ের পরাজয় হয়, কখনও বা নিজের 
পরাজয় ঘটে । ভজনক্রিয়ার এই অবস্থাকে “বিষয়-সঙ্গর* কহে ॥ 
নিয়মাক্ষমা-_এই অবস্থায় ভজনে শ্রদ্ধার বিরৃদ্ধি বশতঃ নিয়ম- 
উপলব্ধি হয়,' কিন্তু বিষয়াসক্তির নাশ না 


রক্ষীর প্রয়োজনীয়তা 
য়িক প্রয়োজনের বলবত্তা হেতু ভজন-নিয়মের সম্যক্‌ 


হওয়ায় বৈষ 
প্রতিপালন ঘটে না। ভজনের বসাস্বাদনের অসানর্থযই ইহার 
কারণ । জিহবায় ইক্ষুরগের মিষ্টতার অনুভূতি হইতে আরম্ভ করিলে 


যেমন বালকের পক্ষে ইঞ্ছু-চ/প-ত্যাগ ছুঃদাধ্য, সেইরূপ ভজনে 


১১৬ তরঙ্গরাঙ্গণী 


মিষ্টতার আঠম্বাদ অনুভূত হইতে আরম্ত করিলে উহার ত্যাগ 
কোনওরূপে সম্ভবপর হয় না। ইহার লক্ষণ-- এই অবস্থায় 
প্রবর্তক সাধক এই প্রকার সঙ্কল্প করেন যে, অদ্য হইতে আমি 
লক্ষ পরিমাণ হরিনাম গ্রহণ করিব । এতগুলি করিয়া প্রগতির 
অনুষ্ঠান করিব, এই প্রকারে শ্রীভগবানের ভক্তরন্দের সেবা 
করিব, যে বাক্যে ভগবৎ সন্বদ্ধ নাই, সেইরূপ বাঁক্যোচ্চারণ 
করিব না এবং যাহারা গ্রাগ্যবার্তার আলোচনা করে, তাহাদের 
সঙ্গ সর্বধতোভাবে ত্যাগ করিব। প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ এইরূপ 
নিয়মের সঙ্কল্প করিঘাও যথাকালে নিয়ম প্রতিপালন করিতে 
অক্ষম হইবার এই প্রকার অবস্থাকে “নিয়মাক্ষম” নামে 
অভিহিত করা যায়। বিবয়-সঙ্গরায় ও নিয়মাক্ষমার মধ্যে প্রভেদ 
এই যে, বিষয়-সঙ্গরায় বিষয় ত্যাগ করার সামর্থ্য থাকে না; 
নিয়মীক্ষমায় ভক্তির উৎকর্ষ সাধন করিবার সামর্থ্য থাকে না। 
তরজরজিণী $_ ভক্তির স্বভাবই যে,_যশহাতে ভক্তি 
অবস্থান করেন,তাহার প্রতি সকল লোকেরই স্বাভাবিক অনুরঞ্তি 
জঙগিয়া থাকে।  “জনানুরাগের ফলেই সম্পদ লাভ হই 
থাকে” এই: পর্পপুরাণ-বাক্য_. ইহা পূর্বতন মনীধিগণও 
বলিয়াছেন । ভক্তিজাত এই সমস্ত লাভ, পুজা ও প্রতিষ্ঠাদিরগ 
বিস্তৃতি সকল ভক্তিরপ কল্পলতার উপশাখা মান্র। এই উপশাখা- 
গুলিকেই ভক্তি-মহাসাগরের তরঙ্গরপে বর্ণন। করা হইয়াছে। 
ভক্ত এই অবস্থায় তাঁহার ভজন-ক্রিয়াকে নানারপে রঙ্গ বা 
ক্রীড়া করিতে দেখেন, এই জন্তাই এই অবস্থাকে ‘তরঙ্গরঙ্গিণী' 
নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্ত সাঁধুসঙ্গ -বল লাভ নী 
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হইলে, উহাই ভক্তির ফলরূপে আদর ও গ্রহণ করিলে সাধকের 
পতন হইয়া যায়৷ 

অনর্থনিবতি £:_ অনৰ্থচতুক্বিধ ; যথা দুদ্ধৃতোখ্, স্ুকৃতোথ, 
অপরাধোখ ও ভক্তবথ ৷ দুক্ষধতোথ £_ পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফলে 
দুঃখজনক বিষয়ে অনুরাগ, দ্বেষ বা আসক্তির কথা-- পূর্বের বল। 
হইয়াছে । অবিগ্ভা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেম ও অভিনিবেশ এই 
পঞ্চ ক্লেশ। সুক্লতোখ-- বিবিধ প্রকার ভোগের অভিনিবেশকে 
শ্বকৃতোখ অনৰ্থ বলে।. পুর্বজাত সংকর্ম্মের বা সকাম পুথ্য- 
কম্মের ফলে অনিত্য ইন্্ত্ব প্রভৃতি সুখই এই সুকৃতোখ অনর্থ। 
“ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ বিশাচী হ্বদ্িবর্ততে। তাবন্তক্তি সুখস্তাত্র 
কথমহ্যুদয়ো ভবেৎ।” (ভ্রীরূপ)। অপরাধোথ আনর্থ-- 
নামাপরাধকেই লক্ষ্য করে। সেবাপরাধ নহে । কারণ, বিচার- 
বুদ্ধিশালী সম্জনগণ সেবাপরাধের নিবর্তক নাম এবং স্তোত্রাদির 
পাঠ ও নিরন্তর ভগবৎসেবার ছারা প্রতিদিন জাত সেবাপরাধের 
উপশম করায় উহার অস্কুরীভাব বা আবির্ভাব ঘটিতে পারে না I 
‘কিন্তু তাহাতে সাবধানতার শিথিলতা ঘটিলে এ সকল সেবা- 
পরাধই নামাপরাধে পরিণত হয়। “নামবলে পাপবুদ্ধি হইলে 
তাহাতেও নামাপরাধ হয়।”” এই নাম শব দ্বারা পাপোপশমক 
যাবতীয় ভক্তির অঙ্গ বোধ্য হইতেছে । কেহ যদি প্রায়শ্চিত্ত 
নে করিয়া পাপে প্রবৃত্ত হয়, তবে 
তাহার পাপক্ষয় হয় না, বরং পাপের গাঢ়তাই প্রকাশিত হয়। 
“নায়োবলাদ্‌ যস্তহি পাপবুদ্ধি” এই শ্লোকোক্ত পাঁপবৃদ্ধি শব্দের 
অর্থ নাৰি সমত এই মর 


দ্বারা পাপ নাশ করিব ম 
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আরম্ভ মাত্রেই পরিসমাপ্তি ন! হইলেও অনুমাত্র ধ্বংস নাই’ এই 
বাক্যে অসাব্ধানতা প্রযুক্ত হওয়ায় পাপকাধ্যে প্রবৃত্তি না থাকায় 
নামাপরাধ হইবে ন!। বিশেষতঃ যাহ! করিলে নিন্দা 
গ্রায়স্চিত্বীদি শাস্ত্রে বিধান করেন, তাহাই পাঁপ। কম্মমার্গে 
যেমন কন্মের অঙ্গ-বৈকল্য হইলে তাহার নিন্দা শুনা যায়, ভক্তি* 
মার্গে সেরূপ নিন্দা কোন স্থলেই দৃষ্ট হয় না। বরং (ভাঃ ১১২। 
৩২) শ্লোকে :-যানাস্থায় নরো রাঁজন্‌ ন প্রমাদেযেত কহিচিৎ। 
ধাবন্‌ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্বলেন্ন পতেদিহ।” অর্থাং_-“ভাগবদ্ধন্ 
আশ্রয়কারী এই পথে মুদ্রিতনেত্রে ধাবমান হইলেও পদস্থলিত 
হইয়া বা পতিত হইয়া! প্রমীদগ্রস্ত হয় ন! ৷” এইস্থলে “নিমীলন 
করিয়া এই শব্দের দ্বার! কর্তৃব্যাপার, রূপ লিঙ্গের দারা অর্থাং 
নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়া! এবং 'ধাবন” শব্দে সহজ গতিনিদ্দিষ্ট পাদ" - 
বিক্ষেপের স্থল অতিক্রম করিয়া ঃ নুতরীং চক্ষুম্মীন্‌ ব্যক্তি ও 
যদি পাদক্ষেপের স্থল অতিক্রম করিয়া গমন করে, তাহার 
পদগ্থলন বা পতন নাই। অর্থাং__কোনও ব্যক্তি ভাগবন্ধন্ম‘ আশ্রয় 
করিয়া তাহার সমস্ত অঙ্গ জ্ঞাত থাকিয়াও অজ্ঞের ন্যায় কোনও 
কোনও অঙ্গ লঙ্ঘন করিয়াও মূলধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে প্রতাবায় 
গ্রস্ত বা ফলচ্যুত হইবে ন৷। 'নিমীলন’-শব্দের দ্বারা শ্রুতি ও 
স্মৃতি বিষয় অজ্ঞানও নহে। কারণ নেত্র বা দৃষ্টিশক্তি থাকিলেও 
তাহার নিমীলনের কথা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সাধু, শান্তর ও 
গুরূপদেশ বিষয়ে জ্ঞান থাকিলেও অন্ুরাগের প্রাবল্যবশতঃ বা 
কোন যুক্তিঙ্গত কাঁরণবশতঃ সাধারণ বিধি'্ব সঙ্কোচ বা লঙ্ঘন 
করিলেও ভক্ত প্রত্যবী য়গ্রস্ত হন ন! কাঁমাচার বশতঃ কোনও 
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বিষ্িত ভক্র্যঙ্গের অনুষ্ঠানের শৈথিল্য বুঝাইতেছে না। এইস 
জন্যই “ধাবন? ও “নিমীল্য” এই ছুই পদের দ্বার! দ্বাত্ৰিংশৎ প্রকার 
সেবাপরাধের অভাব অঙ্গীকৃত হইয়াছে--একথাও বলা যাইতে 
পারে না) যেহেতু “শ্রীভগবান্‌ কর্তৃক কথিত সেই সকল 
উপায়কেই আশ্রয় করিয়া” এইরূপ বলা হইয়াছে | যানা- 
রোহণ করিয়া বা পাছুকা ধারণ করিয়া ভগবৎগৃহে গমন করা”? 
ইত্যাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে । সেবাপরাধ বিষয়েও “যে দ্বিপাদ 
পশু ই্্রীহরির নিকট অপরাধ করে” এরূপ"জাচরণের নিন্দাই 
শ্রুত হয়। বহুকাল পূর্বেই হউক বা সম্প্রতিই হউক যদি নামা- 
পর্াধ সকল অজ্ঞান বশত: অনুষ্ঠিত হয় এবং পরে তাহার ফল- 
স্বরূপ চিহ্নের দ্বারা এরূপ অপরাধের অনুষ্ঠানের অন্ুমীন কর! 
তবে অবিশ্রাস্ত প্রযুক্ত নামের দ্বারা ভক্তিনিষ্ঠার উৎপত্তি 


হয়, 
উপশম ঘটিয়া থাকে । এ 


ঘটিলে এ সকল অপরাধের ক্রমশঃ 
সম্বন্ধে দশ প্রকার নামীপরাধের বিষয় আলোচ্য । 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিচার--সংসারী লৌকদিগের 
মায়া ভেগরূপ পৌরুষই তাহাদের অনর্থ। অনৰ্থ চারি প্রকার_- 
5৭ স্বরণ তমা ২ আতা বস দেব্বিলয ৷ 
‘আমি শুদ্ধচিৎকণ, কৃষ্ণদাস ইহা ভুলিয়া স্ব-স্থরূপ হইতে জীব দূরে 
পড়িয়াছে, সেইস্ব-্বরপের অপ্রান্তিই জীবের প্রথম অনর্থ । 
বস্তুতে অহং-মমাঁদি বুদ্ধি করিয়া অসৎ বিয়য়-স্থখাদির 
তৃষ্ণাকে অসতুষ্ণা বলে। পুতরৈষণাঃ বিত্তৈষণা, স্ব্গেষণা_এই 
তিন প্রকার অসত ৷ অপরাধ দরশবিধ } - হদয়-দৌববলয 
হইতেই শোকাদির উঠব। এই চারিপ্রকার অনর্থ গাঁব্দ্য বদ্ধ 
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জীবের নৈসগিক ফল, সাধুসজে কৃষ্ণানুশীলন দ্বারা এ সমগ্ত 
অনৰ্থ ক্রমে দূর হয়। বদ্ধ জীবের অনর্থগুলি মেঘের ন্যায় নাম 
নুধ্যকে টাকিয়া অন্ধকার করে, বস্তুত $ বদ্ধ জীবের চক্ষুকেই 
ঢাকেঃ নামন্ূধ্য বৃহৎ, অতএব তাহাকে ঢাকিতে পারে না। 
যতদিন জীবের সংসার স্ুখের-আশা ক্ষয়োন্মুখ না হইয়া পড়ে, 
ততদিন কোন-ক্রমে তাহাদের ভগবছুনুখত উদয় হয় না। 
যতদিন পর্ধাস্ত অপ্রাককত-তত্বে শুদ্ধ রতির উদয় ন! হয়, ততদিন 
বিষয়-তৃষণা-সম্পূর্ণনপে বিগত হয় নাঃ অবসর পাইলেই 
বিষয়ের প্রতি ইন্দ্িয়গুলি ধাবমান হয়। হ্বদয়-দৌববল্য-বশত: 
অনেক সময়ে ভজন-প্রতিকুল ক্রিয়া! বা সঙ্গ তাগ করা যায় না। 
অসংকাধ্যে রা অসৎসঙ্গে ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ জন্মে, 
তাহাতে ভজন অশ্তদ্ধ হয়। অতএব হ্বদয়-দৌর্ধবল্য ত্যাগ করতঃ 
ভজনে উৎসাহ-প্রকাশ. এবং নিরপেক্ষত1 রক্ষা করাই বিশুদ্ধ 
ভজনের সহায়ক । নিজের বিচারের উপর নির্ভর করিলে অমিশ্রা 
গুদ্ধভক্তি তাহার হৃদয়ে কখনই উদ্দিত হইবে না। অনর্থের 
ফলে অসৎ সঙ্গ, কুটানাটা, বহিম্মুঃখা পেক্ষা প্রভৃতি বহু উৎপাতের 
ষ্টি হয় ; তাহাতে ভজন বিশুদ্ধ হইতে দেয় না। অসৎ সঙে 
গানারূপ অসদালোচন! হয়; তাহাতে অসদ্বিষয়ে আসক্তি 
প্রবল হইয়া বিশুদ্ধ ভজনের অত্যন্ত বিত্প জন্মায় । যদি প্রেম" 
নব না থাকে, তবে দীর্ঘ-জীবন ও রোগ-শৃঙ্গতা কেবল অনর্থের 
মূল হয়। ২ 
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদের বর্ণনঃ-_-ভক্তিপথে আগত এ 
অপরাধ সকলও মূল হইতে শাখা উদগত হইয়া ভক্তির দ্বারাই 





সাধকাঁদগের প্রেমোদয়ের ক্রম ১২১ 


ধনাদি লাভ পৃজ! প্রতিষ্ঠাদি উৎপাদন পূর্বক নিজবৃত্তিসকল দ্বার! 
সাধকের চিত্ত উপরঞ্জিত করিয়! নিজ নিজ বৃদ্ধি দ্বারা -ভক্তিরূপা 
মূল শাখাকেও কুষ্টিত করিতে সমর্থ হয়। সেই চতুধ্বিধ অনর্থের 
নিবৃত্তিও পঞ্চপ্রকার, যথা একদেশবপ্ডতিনী, বুদেশবন্তিনী, 
প্রায়িকী, পূর্ণা ও আত্যন্তিকী। তাহার মধ্যে “গ্রামদগ্ধ, পটভগ্ন” 
ইত্যাদি শ্ায়ান্ুসারে অপরাধজাঁত অনর্থ-সমূহের নিবৃত্তি ভজন- 
ক্রিয়ার অনন্তর “একদেশবন্তিনী” ; ভজনক্রিয়ার পরিপাকে 
নিষ্ঠার উৎপত্তি হইলে তাহ! বহুদেশন্ত্তিনী ॥ শ্রীভগবানে রতি 
উৎপন্ন হইলে এ অনর্থ-নিবৃন্তি ঘটিয়! থাকে; বহুদেশবপ্িনী রতিতে 
প্রায়িকী, প্রেমেতে পূর্ণ। এবং শ্ীভগবং পাঁদপন্রলাভ হইলে 
আত্যস্তিকী অনর্থনিবৃত্তি হয়৷ চিত্রকেতুর ভগবংপ্রাপ্তি ঘটিলেও 
তাৎকালিক মহাদেবের নিকট অপরাধ বাস্তবিক নহে, প্রাতীতিক 
মাত্র। কারণ, এরূপ অপরাধে বৃত্রত্ব প্রাপ্তির পরও প্রেমসম্পন্তি 
থাকাতে পাৰ্ষদত্বের ও বৃত্রত্থের বৈশিষ্ট্যের অভাবই সিদ্ধ হইতেছে ৷ 
ভগবৎপার্ষদ জয়-বিজয়ের অপরাধের কারণও তাহাদিগের প্রেম- 
বিজস্তিতা স্বেচ্ছা । তাহাদের এইরূপ ইচ্ছা হওয়ায় তাহারা 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, “হে প্রভো ! আপনার যুদ্ধেচ্ছা 
পরিপূর্ণ করিতে পারে-অন্রাত্র এরূপ বল্রান কাহাকেও 
দেখিতেছি না। আমাদের বল থাকিলেও আপনার প্রতিকূল 
নহি । অতএব কোনও প্রকারে আমাদিগকে আপনার বিরোধী 
করিয়া লইয়া আমাদিগের সহিত যুদ্ধনুখ অনুভব করুন। 
আপনার স্বতংপূর্ণতার বিন্দুমাত্র হাস ঘটে-ইহা! আমর! ডহা 


করিতে অসমর্থ, অতএব আপনার ভক্তবাংসল্যকে লঘু করিয়া ও 


১২২ . অনর্থীনবৃত্তি 

আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করুন__ যেহেতু আমর! আপনার দাঁম 
ও কিঙ্কর।” যদি কোনও কালে প্রসঙ্গজাত এইরূপ মানসিক 
বাসনাময় অপরাধ মনে উঠে, তবে বিচারপরায়ণ বুদ্ধিবৃত্ি- 
দ্বারাই এ মানসিক ভাবকে জয় করিতে হইবে। এইরূগ : 
দুধতোথ অনর্থ সমূহের ও ভজনক্রিয়ার অনন্তর প্রায়িকী, নিষ্ঠার 
উৎপত্তি হইলে পুর্ণা, আর শ্রাভগবানে আসক্তি জন্মিলে 
আত্যন্তিকী নির্ভি ঘটিয়া থাকে । তথা ভক্তি হইতে জাত 
প্রতিষ্ঠাদি অনর্থ সমূহেরও ভজনক্রিয়ার আরস্তের পর একদেশ- 
বন্তিনী, নিষ্ঠা হইলে পুণ্ণন এবং রুচি জস্মিলে আত্যন্তিকী 
নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ভজনক্রিয়ার আর্ত হইলেও 
উহাতে দার্চ জন্মিলে ক্রমশঃ সর্বপ্রকার অনর্থের নিবৃতি ঘটিয়া 
থাকে, পরস্ত ভজনে শৈথিল্য হইলে অনথ সমূহ বলবত্তর হইয়া ' 
ক্রমশঃ ভজনেচ্ছাকে গ্রাস করিয়া বসে। ভঙ্নক্রিয়ার দ্বারা 
অনৰ্থ নিবৃত্বির ইহাই ক্রম । ভজনক্রিয়ার অভাবে কখনও অর্থ 
নিৰৃত্তি হয়না। 'অজামিলাদির এক নামাভাসেই অবিষ্া 
পর্যন্ত সরববানর্থের নিবৃত্তি হইয়া ভগবৎপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত হই 
থাকে। একবার মাত্র শ্রবণেও কদাচারী চণ্ডালও সংসার বন্ধন 
হইতে মুক্তি লাভ করে।” ইত্যাদি শাস্ত্রে শতশত নাশ মাহাস্থয 
বিত আছে; তাহা সমস্তই সত্য; পরন্ত নামে অপরাধী বাতি" 
গণের প্রতি অপ্রসঙ্গতা বশত: নাম যে" সকল ব্যক্তিতে নিজ 
শক্তি প্রকাশ করেন না, তাহাই ্র প্রকার দুষ্ঠতা ও অনথাঁদির ৃ 
অস্তিত্বের কারণ জানিতে হইবে। কিন্তু এইরূপে নামাপরাধ" 
শীল ব্যক্তিগণকেও যমদৃত্ডের আক্রমণের শক্তি নাই! কারণ 
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শান্দ্রেই আছে যে, তাদৃশ ব্যক্তিগণ যমকেও তাহার পাশধারী 
দূতগণকে স্বপ্নেও দর্শন করেন ন!!!’ “তাহার যমাদির দ্বারাও 
শুদ্ধি দ্ধ নাই” শাস্ত্রের এই যম অর্থে যোগাঁদি যম-নিয়মাদি 
বুঝিতে হইবে। নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ পরম ধনবান্‌ প্রভু যদি 
অপরাধী স্বজনকে প্রতিপালন ন! করেন, পরন্ত তাহার প্রতি 
উদাঁসীন্ প্রদর্শন, করেন, তবে তাহার ফলে এ ব্যক্তির ক্রমশঃ 
দুঃখর্দারিজ্র্য-মালিন্ব"শোকাদিই ঘটিয়া থাকে; পরন্ত অনাত্ধীয় 
জনগণ-কর্তৃক তাহারা কদাচ পালিত হইতে দেখা যায় ন! । 
আঁবার যখন পুনর্ব্বার নিচ্প্রভুর মনের অভিরুচি অনুসারে 
অনুবৃত্তি করিলে, তৎফলে নিজপ্রতু সম্ভঃ হইলে তাহার অনুগ্রহে- 
ছুঃখস্দারিদ্রযাদি ক্রমশ দূরীভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ-ভগবন্ধক্ত, 
শাস্ত্র, গুরু প্রভৃতি অকপটে সেবিত হইলে ক্রমশঃ সেই নাঁমেরই 
অনুগ্রহে ছুরিতাদিরও ক্রমশঃ বিনাশ ঘটিয়া থাকে । এবিষয়ে 
আর কোনও বিবাদ বা মতভেদ দৃষ্ট হয় না) 
যদি কীহারও বহু হরিনাম গ্রহণ করিলেও নেত্রেপ্রেমাশ্র 
গাত্রে রোমহর্য ও হৃদয়ে বিক্রিয়া প্রভৃতি সাৰিক-বিকার পরিদৃষ্ট 
না হয়, তাহার হৃদয় প্রচুর আধুনিক বা প্রাচীন অপরাধ 
ফলে পাষাণের সারভাগ সদৃশ কঠিন বলিয়া মনে করিতে 
হইবে। ভেয ২৩২৪)। প্রীভগবানের নাম গুণাদি সদ্য প্রেম- 
দানকারী হইলেও শ্রদ্ত ও কীঞ্ডিত হইয়াও ভগবদ্‌ সম্বন্ধীয় তীর্থাদি 
সপ্ত সিদ্ধিপ্রদ হইলেও বহুকাল সেবিত হইলেও এবং তন্সিবেদিত 
 তাশুলাদি সপ সব্বেন্দিয়ের তরঙ্গের নিবর্তক 


ত, দধি, দুগ্ধ, মাখন, 
্ 8 হইয়াও_এই সমস্ত দ্রব্যই 


হইলেও প ০১5 ভুক্ত 


১২৪ অনর্থীনবাত্তি 
পরম চিগ্রয়-স্বরূপ-সব্েও প্রাকৃতের স্যায় প্রতীয়মান হয় । শ্রীভগ- 
বন্নামের প্রতি যে গুরুতর অপরাধ বশতঃ এইরূপ হইতে পারে। 
নামাপরাধীর ভগবদ্বৈমুখ্যই উচিত, অতএব তাঁহার গুরু 
পাঁদা শ্রয়, ভজন-ক্রিয়াদিও সম্ভবপর নহে | কিন্তু প্রবল জরে 
অরোচকজ্জ বিছ্ুমীন থাকায় যেমন অন্নাদির গ্রহণই সম্ভব হয় না, 
তদ্ৰূপ নামাপরাধ প্রবল থাঁকিলে শ্রাবণ কীর্তনাদির ভজন-ক্রিয়ার 
অবকাশ থাকে না। কিন্তু জ্বর জীর্ণ প্রাপ্ত হইলেও উহার বেগ 
হ্রাস হইলে যেমন অন্লাদিও কিঞ্চিৎ রুচিকর হয়, তদ্রপ বহুদিন 
ভোগের পর নাঁমীপরাধেরও বেগ কিঞ্চিৎ ক্ষীণ ও মৃতু হইলে ভগ- 
বন্তক্তিতে কিঞ্চিৎ রুচি জন্মিয়া থাকে; এইরূপে তাঁদৃশ পুরুষের 
ভক্তিতে অধিকার জন্মে। তারপর ক্রমে খাগ্ঠাদি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিং 
পোষণ করিতে থাকে মাত্র, পরন্ত জরজনিত গ্লানি ও কৃশতা 
দূর করিতে সমর্থ হয় নাঃ কিন্ত কালক্রমে ওযধ-পথ্যাদি উপযুক্ত-. 
রূপে সেবিত হইলে তাহাতেও সমর্থ হইয়া থাঁকে। সেইরূপ তাদৃশ 
ভক্তির অধিক রীতেও কালে ক্রমশঃ শ্রবণ-কীর্তনাদি সকলই প্রকাশ 
পাইয়া থাকে। কেহ কেহ নামকীর্ভনকারী ভক্তগণের প্রেম চিহ্ছের 
বিকাশ দর্শন না করিয়া এবং পাপে প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া কেবল থে 
নামাপরাঁধের কল্পনা করেন তাহা নহে ; পরস্ত ব্যবহারিক বহু 
দর্শন করিয়া তাহাদিগের প্রীরন্ধ নাশের অভাবও কল্পন! করিয়! 
থাকেন। নিরপরাধ বলিয়া অজামিলেরও স্বপুজ্রের নাম গ্রহণের. 
ব্যাপারে ও প্রতিদিন বহুবার নামাহবান-সময়ে প্রেমীভীব এবং 
দ'সীসঙ্গদি পাপে প্রবৃত্তি দর্শন করা যায় এবং প্রারন্ধ অভাবেও 
যুধিষ্ঠিরাদির বহুবিধ ছুংখ দর্শন করা যায় । অতএব গিদধান্ 
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হইতেছে যে, ফলবান বৃক্ষেও যথা কাঁলে যেরূপ ফল ধরে, সেইরূপ 
নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হইলেও নাম যথাকালেই আপনার 
অনুগ্রহের প্রকাশ করিয়া থাকেন। তবে এ সকল ভক্তের পুর্ব” 
' ভ্যাস বশতঃ ক্রিয়মান পাপরাশি বিদদস্তবিহীন সর্পের দংখনের 
গার নিতান্ত অকিঞিৎকর। তাহাদের রোগ-শোকাদি ছুঃখও 
প্রারন্ধের ফল নহে । কারণ ভগবৎ বাক্য যে, ‘যাহার প্রতি আমি 
অনুগ্রহ প্রকাশ করি__আমি ক্রমশঃ তাহার ধন হরণ করি,ধন হরণ 
করিলে এই ছুঃখ-ছুঃখিত অধম ব্যক্তিকে তাহার আত্মীয়গণ পঞ্চিশ 
ত্যাগ করিয়া থাকে । এমতাবস্থায় নিরাশ্রয় হইয়া শ্রীভগবান* 
কেই একমাত্র আশ্রয় বলিয়া মনে করিয়া থাকে ও অস্ত্র শ্রীভগবৎ 


বাক্যনির্ধনত্বরূপ মহারোগ আমারই অনুগ্রহের লক্ষণ ।' ফলতঃ 


স্বতক্তের মঙ্গল বিধানকর্তা শ্রীভগবান্‌ ভক্তের দৈন্য ও উৎকগাদির 


বর্ধনের নিমিত্ত তাহাকে হেচ্ছানুসারে দুখে প্রদান করেন। 
সুতরাং ভক্তের কর্ম্ম-ফলের অভাব বশতঃ এ সমস্ত ছুংখাদিকে 
তাহার প্রারন্ধের ফল বলা যায় না! | 

ধৰ্ম্ম ধ্বজিতা_ ইন্জিয়প্রিয় ধর্ম জীদিগ্ের কোন কুপরামর্শই 
শুনিতে হইবে না। আজকার মত এই প্রতিকূল বিষয়টা স্বীকার 
করি, কল্য হইতে বিশেষ সাবধান হইব’,_এইরূপ হৃদয়-দৌর্ববল্য 
প্রকাশ করিলে কখনই মঙ্গল হয় না। যে বিষয়টা ভজন-বার্ধক 
বোধ হইবে, ্ীমন্হাপ্রস্র কৃপা অবলম্বন করিয়া তখনই তাহ! 
পরিত্যাগ করিবে | দৃঢ়তাই সাধনের মূল। দৃঢ়তার অভাব 


হইলে সলাধন-কার্ের একপদও অঞসর হওয়া বাইরে না। 
যাহারা অপরাধী, অন্জাভিল1যীত অতবঙ্ঞ আনুকরণিক, 


১২৬ অনথণনবৃত্তি 


মাংগর্ধাপরায়ণ, নাম, ধাম, বৈষ্ণব ও সেবাপরাধী, অপস্বার্থপর 
কণক-বামিণী-প্রতিষ্ঠাকাজ্জী , বঞ্চক, বিগ্রহ, মন্ত্র, কীৰ্ত্তন, 
ভাগবত ব্যবসায়ী, শ্রীধাম, নাম, শ্রীবিগ্রহে উপেয়বুদ্ধি না করিয়া 
উপায় বুদ্ধি করেন, বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়! বিষয়কার্ধা ও 
অর্োপার্জন করেন, শ্রীগুরুদেবের উপাধিগ্রহণ করিয়া অহঃ- 
গ্রহৌপাঁসক, গুরু, বৈষ্ণব ও ভক্তির দোহাই দিয়া তৎসম্পকীয় 
" বস্তুকে আত্েন্দ্রিয় ত্পণে নিযুক্ত করেন, কপটতু! করিয়া নিজের 
স্বার্থ সাধনে তৎপর হইয়া লোকবঞ্চনা করিয়া নিজে সাধু, গুরু 
সাঁজিয়! অশ্রদ্ধ জনকে নামোপদেশ করেন বা শিষ্য করেন, দাস্তিক। 
বৈষ্ণবাভিমানী, মায়ার বঞ্চনাময়ী দ্রব্য লাভে ভক্তির ফল 
জানিয়া বৃথা অহঙ্কার ও দত্ত করেন, স্বয়ং ভক্তিশাস্ত্রে প্রবেশাধি- 
কার লাভ না করিয়াই গুরুগিরি করেন, নিজে নাম ভজন না 
করিয়া, ভক্তি লাভের বিছুই লাভ না করিয়া, মায়িক যোগ্যতায় 
মত্ত হইয়া গুরু, সাধু ও ভক্ত সাজিতে উৎস্কক, ভক্তিরাজোর 
কোন সন্ধান বা প্রবেশ না করিয়াই মায়িক বিদ্যা, বুদ্ধি ও আডি- 
জাত্যে গুরুগিরি, সাধুত্ব প্রচার করিয়। জগৎগুরু ও মহাভাগ- 
বতের আদন গ্রহণ করিতে ও লোক বঞ্চন! কার্ো স্থপটু, মায়িক 
কম্মফিলবাধ্য জীব নিজ জন্ম মৃত্যুকে আবির্ভাব ও তিরোভাব 
মহোৎসব বলিয়া অর্থোপার্জ্জন ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের ব্যবস্থাগক 
ইত্যাদি লৌকবঞ্চক নরক পথের যাত্রী হইয়া নরকের যাত্রী সংগ্রহ 
করেন। সেই সকল গঠিত ঘৃণিত অপরাধী লৌকবঞ্চক ও জগতের 
মহাসব্বনাশকারী ধূর্ত শঠগণের অপরাধ বা পাপের কথা এই 
প্রবন্ধে আলোচিত হয় নাই। ইহাকে (ভাঃ১।২1১৭) শ্লোকোক্ত . 
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শিখ ভাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্য শ্রবণকীর্ততনঃ। হৃতন্তঃস্থো হাভদ্রাণি 
বিধুনোতি শুহ্ধৎ সতাম্‌ ॥” এবং (ভাঃ ১/২১৮) নিষ্টপ্রায়েষু স্বভদ্রেষু 
নিত্যং ভাগবতসেবয়া। ভগবতুযুত্তমঞ্সোকেঃ ভর্তি ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥* 
এবং ভো ১1৭18) শ্লোকে “অনর্থোপশমং সাক্ষান্তক্তিযোগমধোক্ষজে” 
ইত্যাদি শ্লোকোক্ত মহাভাগ্যবানগণের ভক্ত ভগবানে কপাভিষিক্ত 
ভক্তিসাধকের ভজনোন্নতির ক্রম বণিত হইয়াছে । পরন্ত উপরোক্ত 
লক্ষণ সমগ্গিত ধূর্ত কপটীর জগৎ বঞ্চনার কথা যাহা কখনও 
শুদ্ধ বা শোধন হইবার কোন প্রকার উপায় নাই তাহাদের বিষয় 
অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ, অচিকিৎষ্য অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ, মায়াবাদ- 
শোধন, পঞ্চশত-বর্ষ-পুর্তিকৃত্য আলোচনা ও ভজনজন্দর্ভের বহুস্থানে 
বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে ॥ 
নিষ্ঠা 2 শ্রীতি-তন্বের জীবনই নৈষ্টিকতা। কৃষ্চভক্তজনই 
আমার মাতা-পিতা-বন্ধু-ভ্রাতা, কৃষ্ণই আমার একমাত্র পতি 
এবং আমি কৃষ্ণের সংসার ছাড়িয়া কোথাও যাইব না"_নৈষ্টিক 
ভক্তের এইরূপ সঙ্কল্প । : ভজনে কেবল দৃঢ়তা ও সরলতার 
প্রয়োজন | (ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ) 
পুর্ব অনিষ্ঠিতা ভজন-ক্রিয়ার ছয়টী বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে । 

কিন্ত নিিতা ভজন-ক্রিয়ার কথা আলোচনা ন! করিয়াই অনর্থ- 
নিবৃত্তির কথা আলোচিত হইয়াছে । কারণ শ্্রীমপ্ভাগবতে-“শৃণ্থতাং 
স্বকথা কৃষ্ণঃ’ ইত্যাদি অর্থাৎ_“যাহার কথার শ্রবণ ও কীর্তনের দ্বারা 
ভ্রিজগৎ পবিত্ৰ হয়, সেই সাধুগণের স্ুহ্ধৎ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ স্বকথা- 
শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে অস্তরস্থ হইয়া তাঁহাদিগের সমস্ত 

অঃঙ্গলই নষ্ট করিয়া থাকেন। নিত্য ভাগবতের সেবার দ্বারা 


১২৮ ; নিষ্ঠা 
তাহাদের অমঙ্গল-সমূহ নষ্টপ্রায় হইলে উত্তমগ্লোক ভগবানে 
নৈঠিকী ভক্তি জন্নিয়া থাকে!” (ভাঃ ১৷২৷১৭-১৮)। ইহাতে যে 
প্রথমে অনিষ্ঠিতা ভক্তির কথ! বলিয়! পরে নৈষ্ঠিকী ভক্তির কথা 
উল্লিখিত হইয়াছে ৷ উক্ত দুই প্রকার ভক্তির কথার মধ্যে ‘অমঙ্গলের 
নাশ করেন’-<ই কথার দ্বারা অনর্থের নিবৃন্তির কথাই কথিত 
হইয়াছে । আবার “অভদ্র নষ্টগ্রায়” দ্বারা এ অমঙ্গলের কোন 
কোন অংশের যে নিবৃত্তি হয় না, ইহাও সুচিত হইয়াছে। অনিষ্ঠিতা- 
অবস্থায় শ্রবণ-কীর্তনীদির দ্বারা সমগ্র অমঙ্গল বিদূরিত হয় না। 
&ঁ অবস্থায়ও তজন-্ক্রিয়ীর বাধ! ন! ঘটিলে ক্রমে নৈষ্ঠিকী ভক্তির 
উদয় হয়। অতএব উক্ত শ্রীভাগবতীয় ক্রমানুসারে অধুনা! নিষ্টিতা 
ভক্তির কথা বিবৃত হইতেছে | যাহাতে নিষ্ঠা বা নৈম্চল্য উৎপন্ন 
হইয়াছে, তাঁহাকে নিষ্ঠিতা বলে। প্রত্যহ চেষ্টা করিলেও অনর্থ- 
দশাতে লয়, বিক্ষেপ, প্রতিপত্তি, কষায় ও রসাস্বাদ এই পাঁচটি 
অন্তরায়ের দুর্ববারত্ব প্রযুক্ত ভক্তির নৈশ্চলা সিদ্ধ হয় নাঁ। অনর্থ 
নিবুত্তির পর এ পাঁচটা অন্তরায় বাবিদ্ব নিবৃত্তপ্রায় হওয়ার 
ভক্তির নৈশ্চল্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । অতএব লয়াদির অভাবকেই - 
নিষ্ঠার চিহ্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে ৷ তন্মধ্যে আবণ-কীর্তন ও ম্মরণের 
কালে কীর্তন অপেক্ষা শ্রবণে ও অবণ অপেক্ষা ম্মরণে উত্তরোত্তর 
নিদ্রার উদ্যমের নামই “লয়”। লয়-বিক্ষেপ না থাকিলেও 
কখনও কখনও থে শ্রবণ-কীন্তনাদিতে অসামর্থা জন্মে, তাহাকে 
“অপ্রতিপত্তি” কহে । : শ্রবণ-কীন্বন-স্মরণাদি সাধনের কালে 
1 ক্লোধ-লোভ- গর্ববাদির যে সংস্কার তাহাকে “কষায়” কহে । বিষয়" 
কু বা মনের আনিভিশিবেশের নীম 
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‘রদান্বাদ"। (ভাঃ১1২।১৯)--"তদারজন্তমোভাবাঃ কামলোভা= 
দয়শ্চ যে । চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্বে গ্রসীদতি ॥” 
অথাৎ--“নৈষ্টিকী ভক্তির উদয় হইলে তখন রজগ্তমোভাবাদি 
ও কামলোভাদির দ্বারা চিত্ত অনাবিদ্ধ হইয়া সত্ব- 
গুণে দ্থিতিলাভ করিয়া প্রসন্ন হয় ।” পচ কারের” সমুচ্চয়ার্থে 
তখনও রজন্তমোভাবাদির অস্তিত্ব বুঝা যায় । কিন্তু ইহাদের ' 
দ্বার] চিত্ত অনাবিদ্ধ হইয়া” এই কথার দ্বার__ ভাবাবস্থার লাভ 
না হওয়া পর্য্যন্ত এগুলি ভক্তির বাধক না হইয়া উহার অবাধক- 
রূপে অবস্থান করিয়া থাকে ।. নিষ্ঠা সাক্ষাৎ ভক্তিবিধায়িনী 


ও তদনুকূল বস্তুবিষয়িনীভেদে দ্বিবিধা। তন্মধ্যে সাক্ষাুক্তি 


_- অনন্ত প্রকার হইলেও স্থুলতঃ কায়িকী, বাচিকী ও মানসী এই 


ত্ৰিবিধ! । কাহারও কাহারও মতে প্রথমে কায়িকী, পরে বাচিকী 
ও তৎপরে মানসী ভক্কিতে নিষ্ঠা জঙ্মিয়া থাকে। ভক্তগণের 
মধ্য ওজঃ ও বলের স্থিতির তারতম্যানুসারে কোনও ভক্তে এ 
প্রকার সংস্কারের বিরুদ্ধতা-বশতঃ ভগবছুন্ুখ্যের আধিক্য 
পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, 
এ বিষয়ে কোনওরূপ ক্রম নাই । অমানিত্ব, মানদত্ব, মৈত্রী ও 
দয়াদি ভক্তির অনুকূল বস্তু। ভক্তিনিষ্ঠার অভাবেও কোনও 
কোনও শম প্রকৃতি ভক্তেও এ সকল গুণে নিষ্ঠা পরিদৃষ্ট হইয়া 
থাকে । আবার কোথাও কোথাও কোনও কোনও উদ্ধত ভক্তে 
ভক্তিনিষ্ঠা সত্বেও এ সকল গুণে নিষ্ঠা পরিদৃষ্ট হয় না। তথাপি 
এ সকল গুণের অস্তিত্বে ভক্তিতে নিষ্ঠা ও এ সকল গুণের অভাবে 
ভক্তিনিষ্ঠার অভাব যে বালকের নিকটই বাস্তবিক বলিয়া 








৯৩০ রুচি 
প্রতীতি জন্মাইতে সমর্থ তাহা নন্হ, পরন্ত বিজ্ঞগণের নিকটও 
এরূপ প্রতীতি উৎপাদন করিয়! থাকে। কারণ, শাস্তরোন্তিই 
আছে যে, “নৈষ্ঠিকী-ভক্কির উদয় হইলে চিত্ত রজস্তমোভাবাদি 
ও কামলোভার্দির দ্বারা অনাবিদ্ধ হইয়! সব্বগুণে স্থিতি লাভ 
করিয়া প্রসন্ন হয়।” ফলত: শ্রবণ ও কীন্ডনাচিতে শৈথিল্য ও 
গ্রাবঙ্য অনিষ্ঠিত। ও নিষ্টিতা ভক্তি জঙ্ষিয়াছে কি না তাহা জানি- 
বার পক্ষে অপরিহার্য অর্থাৎ শ্রবণাদিতে যত্বের প্রাবল্য পরিদুষ্ট 
হইলে নিষ্ঠিতা ভক্তি জন্মিয়াছে ও তাহার অভাবে ভক্তি অনিঠিত। 
ইহা বুঝিতে হইবে৷ ইহাই ভক্তি নিষ্ঠার সম্বন্ধে সংক্ষেপ বিচার 
প্রণালী । (মীধুর্য্যকাদন্বিনী ৪) 

রুচি ঃ--প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কাররূপ দ্বিবিধ সুকৃতি-দলিত 
প্রবৃত্তিকেই “রুচি” বল! যায়। জীবাত্বীর এই রুচি-নৈসগিক। 
যশহাদের যে রসে রুচি আছে, তাঁহারা সেই সেই রসে উপরি? 
হইবেন, নতুবা. অনর্থই ঘটিবে। মহাত্মা শ্যামানন্দের সিদ্ধ 


স্বরুচি প্রথমে পরিজ্ঞাত হয় নাই , এই জন্যই তাহাকে সখ)- 


রসে প্রবেশ করান হইয়াছিল, পরে শ্রীজীবের কৃপায় তাহার 
রুচি-সম্মত ভজন লাভ হয়_-ইহা! লোকপ্রসিদ্ধ আছে । শ্রীকৃষ্ণ- 
চৈতন্তাবতারে যোগ্যতা ও অধিকারের বিচারই প্রবল। কৃষ্ণ- 


সেবা, বৈষ্ণব-সেবা ও নামালোচনায় লোভ জন্মিলে আর ইতর 


লোভ থাকিতে পারে না। ব্রজবাসীদিগের কৃষ্ণসেবা! দেখিয়! 


| তাহাতে যে ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তির লোভ হয়, তিনি সেই লোভের 
কৃপায় রাগভক্তিতে অধিকার লাভ করেন। যে পরিমাণে 
রাগার্তিক- টি লোভ হয়, যেই পৰিমাণে ইতর লোভ SL 
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হয়। যাহার হৃদয় নিপুণ, ভাহারই ব্রজ-জনের মা 
রুচি জন্মে। অতএব রাগানুগ। ভক্তিতে লোভ বা রুটিই 
একমাত্র সদ্ধন্ম-প্রবর্তক। (ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ॥ ) 

মাধূর্যকাদঘ্িনীতে রুচি সম্বন্ধে বণিতা আছে £__ অনস্তর 
অভ্যাসরূপশ্অগ্রিদ্ধারা উত্তপ্ত ভক্তিকাঞ্চন মুদ্রা স্বতেজে ধারণ" 
কারী ভক্তের হৃদয়ে ভক্তিতে রুচি উৎপন্ন হয়। শ্রবণ-কীর্তনা দির 
একটী হইতে অন্টীতে বিলক্ষণভাবে যে রোচকত্ব, উহার নাম 
রুচি। রুচি উৎপন্ন হইলে পূর্ব দশার ম্যায় শ্রবণ-কীর্তনাঁদির 
মুুমূহু অনুশীলনেও লেশমীত্র শ্রমের উপলব্ধি হয় না। এই 
রুচি অবণ-কীর্নাদিতে ভক্তের ব্যসন অর্থাৎ অত্যন্ত আসক্তি 
উৎপাদন করিয়া থাকে। ফলতঃ তৎকালে ভগবৎ প্রসঙ্গ ব্যতীত 
যে কাল অতীত হয় তাহা নিতান্ত বার্থ বলিয়| বোধ জন্মে । 

নিত্য শাস্ত্রাধ্যায়নরতের কালক্রমে শান্তার্থে প্রবেশ খাটিলে 

শাস্ত্রে রুচি সঞ্জাত হইলে তখন শীস্তানুশীলনে কোনও শরম বোধ 
হয় না। বস্তুতঃ সিদ্ধান্তপক্ষে পৈস্তিক-বৈগুণ্যদ্বার! রসন। দূষিত 
হইলে মিশ্রিতে অরুচিকর বোধ হইলেও উহাই যে এরূপ পিত্ত 
বৈগুণ্যনাশকর ইধধ_ইহাঁ বিবেকী ব্যক্তিগণের মত, স্থতরাং 
উহ্থাই পুনঃ পুনঃ সেবিত হইলে ক্রমে ক্রমে উহাই মিষ্ট. বলিয়া 
অনুভূত হইলে উহাতে যেমন রুচি জন্মে, তদ্রুপ অবিগ্ঠাদি-কর্তক 
বিশেষরূপে দুষিত জীবের অস্তঃকরণের শ্রবণাদি ভক্তির পুনঃ পুনঃ 
অনুশীলনের দ্বারা উহার অবিঘ্যাদি দোষ প্রশমিত হইলে অবণাদি- 
কপাস্ভক্তিতে রুচি জন্মে ! রুচি দ্বিবিধ ; বস্তু বৈশিষ্ট্যাপেন্ধিণী ও 


বতৈশিষ্্ানগেক্ষিণী। প্রথমটা বস্তর অর্থাৎ শ্ীভগবানের নাম- 


১৩২ রুচি 
রূপ-গুণাদির বৈশিষ্ট্য, যথা - কীর্ত্তনের স্ুস্বরাঁদি অর্থাৎ ম্বরতাল- 
লয়াদির বিশুদ্ধি, বণিত ভগবচ্চরিত্রের যথোপযুক্ত গুণ, অলঙ্কার" 
: শ্বন্টাদির বিশুদ্ধি। পরিচর্য্যাদির যথোপযুক্ত নিজা ভীষ্ঠাস্ুযায়ী 
দেশশকাল-পাত্রশ্দ্রবযাদির শুদ্ধির অপেক্ষা করে। অর্থাৎ ভগ- 
বানের লীলাদি-কীর্তনে ভাবোপযোগী ম্বর-তাল-লয় না থাকিলে, 
ভগবস্চরিত্র-বর্ণনকাঁলে অলঙ্কারের মাধুধ্য, বর্ণনার কৌশল 
এবং পুজাদিতে নিজাভিপ্রায়ানুযায়ী পবিত্র দেশ, উপযুক্ত কাল, 
শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি, পুষ্পাদি উপকরণের মনোরমতা! প্রভৃতি না 
থাকিলে কোনও কোনও ভক্তের তাহাতে রুচি জন্মে না। এই 
রুচিকেই বস্তুবৈশিষ্ট্যাপেক্ষিণী-রুচি বলা হইয়াছে । ভোজনে 
প্রবৃত্ত হইয়া কি কি ও কীদৃশ ব্যঞ্জন আছে, এই প্রকার প্রশ্নই 
মন্দক্ষুধার পরিচায়ক ; এইরূপ রুচিও তদ্রপ। কারণঃ অন্ত 
করণে যংকিঞ্চিৎ দোষের লেশ মাত্র থাফিলেও কীর্ডতনাদিতে উক্ত 
প্রঙ্কার বৈশিষ্ট্যের অপেক্ষা হইয়া থাকে, অতএব তাদুশী রুচিও 
অন্তঃকরণের দোষের আভাসরূপ। বলিয়া! জানিতে হইবে! দ্বিতীয় 
প্রকারের রুচি ভ্ীভগবানের নামরূপাঁদির উপক্রমেই বলবতী 
হইয়া থাকে, বস্তবৈশিষ্ট্যে উহা অত্যন্ত প্রৌঢা বা উল্লাসময়ী 
_ হইয়া থাকে ; এবং উহাতে অস্তঃকরণের বৈগুণ্যজনিত দোষের 
₹ গন্ধমান্রও থাকে না জানিতে হইবে। “অহো সখে ! কষ" 
নামামৃত ত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত হস্পকিগ্রহযোগক্ষেমবার্ত 
বিষয়ে নিমগ্ন হইতেছ? অথবা তোমাকেই বা কি বলিব, 
আমাকেই ধিক! কারণ, পাপাঁচারী আমি দ্রীষ্রীগুরুদেবের 
উচরণ-প্রসাদে নিজ ২০ মহারত্রের নায় 












রিড 
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প্রাপ্ত হইয়াও ইহার মন্দ ন! বুঝিয়া মিথ্যা স্থখলেশের শ্ায় 
সছিদ্র কপর্দকের অঞ্থেষণে ইতস্তত: চারিদিকে এতকাল ভ্রমণ 
করিয়। অন্ত ব্যাপার-পারাবার মধ্যে বৃথাই আয়ুক্ষর করিলাম। 
ভক্তি-সাধনের কোনও অঙ্গকেই অঙ্গীকার না করিয়া! শক্তির 
অভাবেরই পরিচয় প্রদান করিলাম । হায় হায়, আমার এইরূপ 
চরিত্র-সেই আমার রসনাও মিথ্যা কটংগ্রাম্য প্রলাপ- 
বাক্যকে অমুতের স্থায় এতকাল লেহন করিয়া শ্রী্গবানের নাম 
ও গুণের বার্ীতে অলসের গায় অবস্থান করিতেছিল। হায় 
হায়! শ্্রীভগবংকথা শ্রবণের আরন্তেই নিদ্রা যাইয়া এবং 
তৎক্ষণাৎ বদি আবার কোনও গ্রাম্যবার্তা আরম্ভ হইত, তবে 
তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইয়া, উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়া আমি বহুবার 
সাধুগণের সমাজকে কলঙ্কিত করিয়াছি! এই ছুম্পং্র উদরের 
পৃণ্তির জন্য জরঠ হইয়াঁও এমন কি ছুষ্ষপ্্ আছে যে, যাহার 
আচ্ৰণের জন্য উদ্ভম করি নাই ? জানিনা আমার এই দৃঙ্কৃতের 
ফলভোগ করিতে আমাকে কোন্‌ নরকে কতকাল বাস করিতে 
হইবে৷’ ভক্ত এইরূপে নিবেগ্রস্ত হইয়া কোনও দিন বা এই 
পৃথিবীর মধ্যে মহোপনিষৎ কল্পবল্লীফলের সারভুত প্রভুর চরিতা- 
রি সারঙ্গের স্বায় পুনঃ পুনঃ আশম্বাদন ও অভিবাদন করি 
করিতে বা্তাস্তর পরিত্যাগ করিয়া সাধু-সমাজে উপবেশন ও 
অবস্থান কহিয়া ভগবদ্ধাশে প্রবেশ করিয়া নির্মল ভগবত সেবা- 
নিষ্ঠ হইয়া তাহাতে মনঃসংযোগ কবিয়া অনভিজ্ঞ লোক- 
কর্তৃক উন্মনার শ্গায় পরিদুষ্ট হইয়া ভক্তজনগণের ভজনানন্দ-রূপ 


নুতোর অধ্যার অধায়ন করিবার ভজন্ত রুচিরূপা নর্তকী কর্তৃক 


১৩3 মাচ 


উভয় হস্তে গৃহীত হইয়া! তাহ! শিক্ষা করিয়া অনন্ুভূতগু্ব 
পরমানন্দ অনুভব করিয়] থাকেন । কালে কালে যখন ভাব ও 
প্রেমরূপ নটগুরুত্বয় ইহাকে নাচাইতে আরম্ভ করিবে, তখন যে 
ইনি কি অবস্থায় উপনীত হইয়া কি আদন্দ লাভ করিবেন, 
কে তাহার সীমা নির্দেশ করিতে পারে? 
আসভ্িঃ-অনস্তর সেই ভজনবিষয়া রুচি পরম প্রোঢতম। 
হইয়া! যখন ভজনীয় ভ্রীভগবানকেই বিষয়ে পরিণত করেন, তখন 
তাহাকে ‘আসক্তি’ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে । এই 
আসক্তি ভক্তিকল্প-লতার স্তবকের ভার প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বেই 
ভাব ও প্রেমরূপ পুষ্প ও ফল উৎপন্ন হইবেন তাহ! জানাইয়। দেন। 
রুচি-ভজন-বিষয়া এবং আসক্তি--ভজনীয়-বিষয়1। এই যে লক্ষণ 
তাহা তত্তদূবিষয়ের প্রাধানে)ই জানিতে হইবে । বস্তুতঃ উভয়েই * 
উভয়কে বিষয়ে পরিণত করিয়া থাকেন। কারণ, রুচিই 
পরিপক্কাবন্থায় আসক্তিতে পরিণত হয়। আসক্তি ভক্তের 
অস্তকরণ-মুকুরকে এরূপভাবে মাঞ্জিত করেন যে, তাহাতে 
সহসা প্রতিবিদ্বিত, হইলে গ্রীভগবান্‌ অবলো/কিতের ্যায়ই 
প্রতীয়মান হয়েন। “হায়! আমার চিত্ত বিষয়-সমূহের দ্বারা 
আক্রান্ত হইল » আমি ইহাকে প্রীভগবানে নিযুক্ত করি,” ভক্তের 
এরূপ চেষ্টার ফলে উহার যে চিত্ত বিষয় হইতে নিষ্রান্ত হইয়া 
 পুর্ধদশীয় অর্থাৎ রুচি জন্মিলে ভ্রীভগবানের রূপ ও গুণাদিতে 
করে; আসক্তি জন্মিলে সেই চিত্তই চেষ্টা করিবার 
হইতেই এ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ভগ্রবদ্রপঞ্চণাদি 
ত শিষ্কান্ হইয়া চিন্ত কিরূপে কখন বার্ান্তরে এন্টি 
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হইল--প্রাপ্ুনিষ্ঠ ভক্ত যেমন অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হন 7, 
সেইরূপ কখন কিরূপে যে নিজের চিত্ত বার্তান্তর ত্যাগ করিয়া 
শ্রভগবদ্রপগুণাদিতে অভিনিবিষ্ট হইল--এই যে আসক্তি ইহা 
অন[সক্ত ভক্ত লক্ষ্য করিতে পারেন না, কিন্তু আসক্তিশীল ভক্ত 
তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন । রুচিতে বার্তাস্তর হইতে মনকে 
নিগ্রহ করিয়া আনিতে হয়, আসক্তিতে তাহা! স্বভাবতঃই খঘটিয়! 
থাকে ।  রুচিতে মনে বনুকাঁলব্যাপী শ্রীভগবদ্রপ-লীলাদির 
ধ্যান হইয়া থাকে, কিন্তু এ অবস্থার ছেদ হইয়। থাকে 
আসক্তিতে এ ধ্যানের গাঢ়তা সম্পাদিত হয় । রুচির গাঢ়তর 
অবস্থার নাম আসক্তি । 

আসক্তি-সমন্বিত ভক্তের আচরণ $-- সাধু দর্শনে নিজেকে 
কৃতাৰ্থ বোধ করেন । শ্রীমভ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত ও শ্রীকষ্ণচলীলারস 
আশ্বাদনে শ্তরীমপ্ভীগবৎবিদের চরণ পরিচধ]া রত থাকেন। 
কখনও মূগ-পশু-পক্ষিগণের স্বাভাবিক চেষ্টাকেও ভগবদনুগ্রহ ও 
নিগ্রহের লক্গণরূপে বোধ করেন। কখনও বিপ্রবীলকগণকে 
ক্রীড়ারত দেখিয়া সনকাদি খাধির স্যায় মনে করিয়া “আমি কি 
ব্রজেন্দ্রনন্দকে পাইব”? এইরূপ প্রশ্ন করিয়া তাহাদের অস্পষ্ট 
উত্তরকে কখনও দুর্ববোধ্য, কখনও শ্বখবোধ্য বলিয়া মনে করেন । 
কখনও বা গৃহমধাগত থাকিয়া মহাধনগুঃ কপণ বণিকের শ্গায় 
“আমি কোথায় যাইব, কি করিব, কি উপায়ে আমার সেই 
অভীষ্ট বন্ত হস্তগত হইবে?” ইহা ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া 
কখনও পরিস্নান্বদনে চিন্তা করিতে থাকেন, কখনও বা নিদ্রা 


যান; কখনও বা উঠেন বা বসেন! পরিজনেরা কারণ জিজ্ঞাস! 


১৩৬ ভাব 


করিলে মূকবৎ অবস্থান করেন। কখনও ব| অবহিখ্যা অবলম্বন 
করেন। বন্ধুগণ তখন “ইনি সম্প্রতি ছনবুদ্ধি হইয়াছেন’ বলেন; অল্প 
প্রতিবেশিগণ--*ইনি স্বভাবত:ই জড়’ ; সীমাংসকগণ--'ইনি- 
মূর্খ; বৈদাস্তিকগণ-_“ইনি ভ্ৰান্ত’; কম্মিগণ--“ইনি ভ্ৰষ্ট’ ভক্তগণ 
“ইনি মহাসারবস্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন”; ভক্তাপরাধিগণ-€ইনি 
দাম্ভিক’ এই কথা বলিয়া থাকেন। এইরূপে লৌকিক মানা, 
পমান-বিচার-বিরহিত. হইয়া ভগবদাসক্কিরূপ স্বর্গ-মন্দাকিনী- 
প্রবাহে পতিত হইয়1 উক্তপ্রকার বিবিধ চেষ্টা করিতে থাকেন। 
ভাব £--এ আসক্তিই পরম পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া ভাব নাম 
ধারণ করিয়া থাকেন। উহার অপর পর্য্যার় রতি। এই ভারই 
সং, চিৎ ও আনন্দ এই স্বরূপভূত শক্তিত্রয়ের কন্দলী-ভাব বা 
মুকুলিত অবস্থা । ইহাকেই ভক্তি-কল্পলতার উৎফুল্ল পুচ্প-নামে 
অভিহিত করা হইয়া থকে; উহার বাহ্য প্রভাবই সকলের 
সুহূল্লভা ৪ আভ্যস্তরী প্রভাব মোক্ষকেও তুচ্ছ পদার্থে পরিণত 
করিয়া থাকে । ইহার একটা পরমাণু অর্থাৎ সামান্যমাত্রও 
সমস্ত তমঃ সমূলে উন্মধলিত করিয়া থাকে। এই ভাব-কুম্থুমের 
পরিমল প্রস্থত হইয়। সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্কে নিমন্ত্রণ পূর্বক প্রকট 
করাইয়। থাকে। অধিক কি, ভীবদ্ধারা বাগিত চিত্তবৃত্তিরগা 
তিল-বিততি দ্রবীভূত! হইয়া] সগ্ভই প্রীভগবানের অখিল অঙ্গক 
স্নেহসিঞ্চিত করিতে সমর্থ হয়। এমন কি, এ ভাব আবিভূতি 
হইয়া নিজ আধার চণ্ডাল হইলেও তাহাকে ব্রহ্মাদিরও নমন্ব 
করিয়া তুলেন। এ ভাব উদিত হইলে ব্রজরাজনন্দনের অঙ্গ” 
2 শ্ামলিমা, তদীয় অধর ও নেত্র-প্রাস্তাদির আরুনিমা; 


ও 
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তাহার বদন-মুধাকরের মৃদু হাস্তের ধবলিম1, তাহার বস্ত্র ও 
ভূষণাদির পীতিমা প্রভৃতির অনুভব করিয়া! আসন্ন সময়ে রুদ্ধ- 
কণ্ঠ হইয়া নয়ন-যুগলের অজ অশ্রুবর্ষণের দ্বারা আত্মাকে 
অভিষিক্ত করিয়া থাকেন। তখন তাদৃশ ভক্ত তাহার মুরলীর 
মধুর গীতধ্বনি, তাহার নুপুরাদির সিপ্রিত-্ধ্বনি, তদীয় মধুর 
কণ্ঠের সৌন্বর্ধ্য এবং তদীয় চরণ-পরিচর্য্যা-বিষয়ে তত্কৃত সাক্ষাৎ 
নিদেশ শুনিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিবার জন্যই যেন স্থানে 
স্থানে ক্ষণে ক্ষণে উহার অনুসন্ধান করিয়া শ্রবণদ্বয়কে কখনও 
উৰ্দ্ধে ও কখনও নিয়ে স্থাপিত করিয়। নিশ্চল হইয়া অবস্থান 
করেন। এইরূপ কখনও বা তাহার কর-কিশলয়ের স্পর্শ কিরূপ 
তাহা যেন অনুভব করিয়াই রোমাঞ্চিতগাত্র হয়েন। কখনও 
বা তাহার অঙ্গগন্ধ আভ্রাণ করিয়! প্রফুল্প'নাসিকাদ্য়ের দ্বারা 
ক্ষণে ক্ষণে শ্বাস গ্রহণ করিয়া পরম পুলকিত হইয়া থাকেন । 
কখনও কখনও বাঁ তীহার অধরনুধা কি আমার আস্বাদ করি- 
বার সৌভাগ্য হইবে_এইরূপ মনে করিয়া যেন তাহা প্রাপ্ত 
হইয়াই রসনাকে চরিতার্থা বোধ করিয়া উল্লসিত হইয়৷ নিজের 
ওষ্ঠাধর লেহন করিতে আরম্ভ করেন। কখনও বা তাহার 
্ৃপ্তি হওয়ায় তাঁহাকে যেন সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়া তাহার চিত্তে 
হর্ষের আবির্ভাব হয়। ফলতঃ তৎকালে, কখনও তিনি তুদীয় 
মাধূর্য্যাস্বাদ-সম্পন্থিলাভে মত হইয়া যান £ আবার কখনও বা 
উহার তিরোভাবে বিষণ হইয়া গ্রানিযুক্ত হন_ এইরূপে সঞ্চারী- 
ভাবের দ্বারা আত্মাকে অলঙ্কৃত করিয়া তখন তিনি শোভা 
পাইয়া থাকেন! তাঁহার বুদ্ধি ম্থলিতভাবে এই একমাত্র 


১৩৮ ভাব 


উদ্দেশ্যকে ধারণ করিয়! জাগত, স্বপ্ন ও নুযুপ্তি অবস্থায় স্রীভগ- 
বানের স্মতিপথের পথিক হইয়া অবস্থান করেন। তখন 
তাহার আমিত্ব (অহস্তা), অর্থাৎ জীবভাব অভীন্পিত সেবোপ, 
যোগী সিদ্ধ দেহে গ্রাবেশপূর্বক এই বর্তমান সাধক-শরীর যেন 
প্রায়শঃ ত্যাগ করিয়াই অবস্থান করিয়া থাকেন। তাহার মমতা 
তখন তদীয় চরণারবিন্দ-মকরন্দের মধুকর হইবার উপক্রম 
করে। এই অবস্থায় সেই ভক্ত মহারত্ব প্রাপ্ত কপণের প্যায়-জন- 
গণ হইতে ভাব গোপন করিলেও--উল্লসিত ললাট দর্শনে যেমন 
অন্তর্ধানের কথা বলা যায়, সেইরূপ তিনি ক্ষান্তি-বৈরাগ্যাদির 
আস্পদীভূত হওয়ায় তদ্ধিষয়ে জ্ঞানবান্‌ সাধুগোষ্ঠীর বিদিত 
হয়েনঃ কিন্তু অন্যত্র বিক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া 
তিনি সাধারণের ছু্তক্ষ্যতা প্রাপ্ত হন্‌। এভাব আবার রাঁগ- ; 
ভক্তযখ ও বৈধভক্ত্যখ ভেদে দ্বিবিধ। প্রথমটা জাতি ও প্রমাণের 
আর্ধিক্য হেতু মহিমাজ্জানে অনাদরবশত: সমানতা ও তদপেক্ষা 
আধিক্যবশতঃ অত্যন্ত গাঢ় হইয়া থাকে। দ্বিতীয়টী জাতি ও 
প্রমাণের দ্বার কিঞ্চিৎ ন্যনতা হেতু এইবধ্য-জ্ঞান-সমদ্বিত মমতাবনধ 
বশতঃ তাদৃশ গাঢ় হয় না। এই দ্বিবিধ ভাব দ্বিবিধ ভক্তের 
দ্বিবিধ চিদ্ধাসনাযুক্ত হৃদয়ে স্ফংরিত হইয়া দ্বিবিধরপে আস্বাদিত 
হইয়া থাকেন। রসাল, পনস, ইক্ষু ও দ্রাঞ্ষাদিতে উত্তরোত্তর- 
প্রবিষ্ট ঘন রসের শ্যায়_-উহাতে পৃথক পৃথক মাধুর্য্যবত্ত! বিগ 
মান। এইরূপ পৃথক পুথক ভাব আস্বাদনকারী ভক্তগণ শান্ত, 
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পুনরায় এই পঞ্চবিধ ভাব নিজ নিজ শক্তি দ্বারাই বিভাব, 
অন্ভাব ও বাভিচারি ভাবরূপ প্রজাসকলকে প্রাপ্ত হইয়া নিজেরা 
এশ্বধ্য-সমদ্ষিত স্থায়ী-ভাবরূপ নৃপতি হইয়া এ সমস্ত প্রজাপুঞ্চের 
সহিত মিলিত হইয়া শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও উজ্জ্রলরূপে 
টৈশিষ্ট্ভেদে রসরূপে পরিণত হন। “স্বয়ং ভগবান্ই, এ রস, 
এবং পুরুষ রসন্বরূপ তাহাকে লাভ করিয়াই আনন্দময় হন” 
ইহ! শ্রুতি কর্তৃক কথিত হইয়াছে । যেরূপ নদনদী তড়াগাদিতে 
জল থাকিলেও সমুদ্রই যেমন সবব জলের আশ্রয় স্বরূপ জলনিধি, 
তদ্রুপ এরস শ্রীভবানের অন্তান্থ অবতারে অবতারীতে আবির্ভূত 
হইলেও সেই সেই অবতারে বা অবতারীতে স্বয়ং সম্পুত্তি লাভ 
করিতে না পারিয়। ব্রজেন্দ্রনন্দনে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছেন । 
সেই ভগবান ভাবের প্রথম পরিণতিতে প্রকাশিত হইয়া প্রেম 
জন্মিলে সাক্ষাৎ মুক্তরস স্বরূপ রূপে রসিকভক্ত কর্তৃক অনুভূত 
হন ৷ ভক্তিকল্পলতার সাঁধনাখ্যে যে ছুই পত্র পুরে লক্ষিত হইয়াছে 
ইদানীং তাহা হইতে অতিচিকণ তাদুশ কীণ্ুনাদিময় ভাবকুন্থুম 
সংলগ্ন অনুভব-নামক বহুপত্র সহসা আবির্ভ,ত হইয়া শোভা! 
বিস্তার করিয়া ভাব কুম্থমকে পরিণাম প্রাপ্ত করাইয়া পুনর্ববার 
তৎকালেই প্রেম নামক ফল উৎপন্ন করে। পরন্ত এই ভক্তি-কল্প- 
বল্লী আশ্চর্য্য চরিত্র-সম্পন্না। ইহার পত্র, স্তবক, পুষ্প ও ফল 
পরিণত হইয়াও নিজ নিজ স্বরূপকে পরিত্যাগ ন! করিয়াই 
সকলেই নিত্য নব নব আকারেই শোভা পাইতে থাকেন । 
ভক্তের যে চিত্বৃত্তি শত সহস্রভাগে বিভক্ত হইয়া মমত! রজ্জ.র 
দ্বার! পূর্বের সাহার আত্মা, আত্মীয়, গৃহ-বিস্তাদিতে নিবদ্ধ ছিল, 
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এখন সেই সকল চিত্তবৃত্তিকে অবহেলাক্রমে উনুক্র করিয়। 
মায়িকী হইলেও তাহাদিগকে মহারসকুপ্ষ্পর্শকারী পদার্থ- 
সমূহের হার নিজ শক্তির দ্বার! সাকার চিদানন্দ ভজ্যোতিম্ময়রপে 
পরিণত করিয়া--সর্ত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মমতাবলীকেও নিজ 
শক্তির দ্বারা তথাভূত করিয়! তাঁহাদিগের সহিত যিনি তাহা" 
দিগকে প্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-মাধুর্যো আবদ্ধ করেন, সেই 
প্রেম মহাস্থুয্যের ন্যায় উদিত হইয়! নিখিল পুরুষার্থরূপা৷ নক্গত্র- 
মণ্ডলীকে সহদ। বিলাপিত করিয়া থাকেন। ফলভূত এ প্রেমের যে 
আগাদ্যমান রস, তাহা সান্দ্রানন্দবিশেধাত্ম অর্থাৎ তাহ! আনন্দ- 
ঘন-্ভাব-বিশিষ্ট। এ রসের পরম পুষ্টিকারিণী যে শক্তি, তাহা 
শ্রীকষ্ণাকধিণী বলিয়৷ উক্ত হইয়। থাকে। এরদ আস্বাদন 
করিতে আরম্ভ করিয়া ভক্ত আর কোন বিদ্বকে গ্রাহ্য করেন না। 
এ অবস্থায় তিনি মহাবলশালী যোদ্ধার শ্তার অতিশয় আবেশে 
বিচারশুন্ত মহাধন-্লোলুপ তস্করের ন্যায় নিজেরও শুভাশুভ 
বিষয়ে বিচার করেন ন1। চতুবিবধ-পরমস্বাছু ও পরিমিত অন 
দিবারাত্রি পুনঃ পুনঃ ভোজন করিলেও ক্ষুধার শাস্তি ঘটে না। 
এরূপ ছুদ্দমনীয় যদি কোনও ক্ষুধার অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়, তবে 
তিনি সেই ক্ষুধার সদৃশ উৎকঠার দ্বার! সুর্য্যের ন্যায় তাঁপবিস্তার 
করিয়া তৎক্ষণাৎই আবার ভ্ীভগবানের অপরিমিত রূপ, গুণ ও 
মাধুধোর স্ব ঘটায় সেই সমস্ত আস্বাদ করাইয়া! কোটিচন্রের 
ন্যায় শীতলতা বিস্তার করেন। উৎকঠার প্রাবল্য এবং শাস্তির 
মাধুধ্য একই সময়ে এই উভয় বিরুদ্ধ ভাব বিস্তারকারী এই 
অন্ত প্রেম আপনার _আধাররূপ “ভক্তে উদিত হইয়া ও ঈষং 
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বৃদ্ধি গাইয়। প্রতি মুহুর্তেই শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারাকাজ্ষী ভক্তের 
উৎকণ্ঠারূপ শলাকে মহাদাহক অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করার উত্বঞঠীর 
প্রাবল্য ঘটায় ক্ষ-গ্তি প্রাপ্ত শ্রীভগবদ্রপ ও লীলার মাধুধো ও 
তাহার তৃপ্তি হয় না । তখন তাহার নিকট আত্মীয়-স্বজনগণ 
জলশৃণ্য অদ্ধকৃপের ন্যায়_-গৃহ কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের ন্যায়, যাহা 
কিছু আহার--তাহ মহাপ্রহারের ন্যায়, সঙ্জনকত প্রশংসা 
সর্প দংশনের গায়, প্রাত্যহিক কৃত কর্বব্য-_-মৃত্যুবৎ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
-_ মহাঁভারের স্রায়, সুহ্ৃদ্গণের সাম্বনা-বিষদৃষ্টির শ্যায়, সর্বদা" 
জাগরণের অবস্থী-অন্ুতাপ-সাগরের ম্সায় কদাচিৎ নিদ্রা 
আপিলেও তাহাঁও জীবন-্ধ্বংসকারিণী যন্ত্রণার ন্যায়, নিজের 
শরীর-ধারণকেও-যুন্তিমান ভগবন্নিগ্রহের ন্যায়, প্রাণও-_পুনঃ 
পুনঃ ভঙ্জিত ধান্যের ন্যায়-_-অধিক কি পূর্বের যাহা সর্বদাই 
একান্ত অভিলফিত বলিয়া মনে হইত, তাহাই এখন মহ1উপ- 
দ্রবের ন্যায় বোধ হয় এবং শ্রীভগবচ্চিন্তাকেও আপনার ছেদকের 
ন্যায় বোধ হয়। তদনস্তর এ প্রেমই চুম্বকের ভাবপ্রাপ্ত হইয়া] 
কৃষ্ণলোঁহেৰ ভাবপ্রাপ্ত শ্রীকষকে আকর্ষণ করিয়া কোনও সময় 
এ ভক্তকে দর্শন করাইয়া দেয়। শ্রীভগবান্ও তখন স্বীয় 
সৌন্দর্য্য, সৌরভা, সৌন্ব্ধ্য, সৌকুমার্ধা, সৌরস্ত, শুঁদার্য্য ও 
কারুণা প্রভৃতি স্বরূপভূত পরম মঙ্গলময় গুণসকলকে নিজ 
ভক্তের নয়নাদি ইন্দরিয়ের বিষয়ীভূত করেন। এ সকল গুণ 
পরম মধুর ও নিত্য নৃতন হওয়ায় প্রেমসহকারে উহার আস্বাদন 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ভক্তের হৃদয়ে প্রতিক্ষণ বদ্ধমানা মহতী 
উৎকঠা জন্মে এবং পরিশেষে তাহাঁতেই এমন এক আনন্দ 
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মহোদধির আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে যে, অতিশয়ো কিপূর্ণ কোনও 
কবিবাক্যেও তাহার নিদেশি করিতে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ 
কোনও প্রকার বৈময়িক আনন্দের সহিত এই অপ্রাকুত আনন্দ 
সাগরের তুলনা হইতে পারে ন1। 

প্রথমে তছুদয়ে অতিশয় চমৎকৃত ভক্তের লোচনযুগলে প্রভু 
ভগবান্‌ নিজ সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। অনন্তর তাঁহার 
এ মাধুর্য্ের দ্বারা ভক্তের সব্বেন্দ্রিয় ও নয়নযুগলের সহিত 
মিলিত হইয়া সেই মহ্থামাধুরধ্য দর্শনে লোচনময় ভাব প্রাপ্ত, 
হইলে স্তম্ভ, কম্প ও বাচ্পাদির দ্বারা বিস্প জন্মিতে থাকে ও 
তাঁহাতে ভক্তের আনন্দ-যুচ্ছ4 উপস্থিত হইলে শ্রীভগবান, তখন 
তাঁদৃশ ভক্তকে প্রবোধিত করিবার জন্য তাহার ভ্রাণেন্দরিয়ে তাহার 
দ্বিতীয় মাধুর্য; সৌরভ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। তখন 
সব্বেন্দ্রিয়ের শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়! ভক্তের ভ্রাণেন্দরিয়ে প্রশ্ফযুরিত 
হওয়ায় সকলেন্দ্রিয়ের ভ্রাণময় ভাব হওয়ায় ভক্তের দ্বিতীয় 
আনন্দ-মুচ্ছঠর আবির্ভাব হইলে শ্রীভগবান--'*অরে মন্তক্ত, 
আমি তোমারই. সম্পূর্ণ অধীন হইয়াছি, তুমি বিহ্বল না হইয়া 
আমাকে অনুভব করিয়া কামনার পূরণ কর” --ইহা বলিয়া 
ভক্তের মিকট তাহার তৃতীয় মাধুর্য্য দৌন্বর্য্যের আবির্ভাব 
ঘটাইয়। থাকেন। গৌন্বর্য্যের আবির্ভাবে যখন ভক্তের 
সর্বেন্িয়-শক্তি পুর্বববৎ  অবণময় ভাব প্রাপ্ত হইলে 
ভক্তের যখন তৃতীয় আনন্দ-মুচ্ছণর উপক্রম. হয়, তখন 
. শ্ৰীভগবান্‌ নিজের চরণারবিন্দ, করকমল, বক্ষোদেশ প্রভৃতির 
নিজ অঙ্গ স্পর্ণ দান করিয়া তাহাকে নিজের চতুর্থ মাধুর্য 
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সৌকুমাধ্য অনুভব করাইয়া থাকেন। তখন প্রীভগবান, দাসা- 
ভাবধুক্ত ভক্তের মস্তকে চরণস্পর্ণ, সখ্য-ভাবযুক্ত ভক্তের পাণি- 
যুগলে করকমল-ন্পর্শ, বাৎসল্য-ভাবঘুক্ত ভক্তের স্বীয় করতলে 
অশ্রুমার্ঞন এবং মধুর-ভাবযুক্ত ভক্তের বক্ষোদেশে বক্ষঃস্পর্শের 
দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া থাকেন; ভক্তের ভাবভেদে ভ্রীভগবান, 
এই প্রকার আচরণ করিয়া থাকেন_ ইহাই বুঝিতে হইবে । 
পুনরায় শ্রীভগবান, চতুর্থ মহামূচ্ছীর প্রারস্তে পঞ্চম মাধুধ্য নিজ 
অধরসন্বন্ধী যে সৌরভ ভক্তের রসনেক্দ্রিয় গ্রাহা করিয়া থাকেন 
এবং প্রেয়সী-ভাবশীল ভক্তের নিকট সেই সময়ে প্রাদু্ুত হইয়! 
তাহার অভিলধিত রতি-ভজন প্রক্কাশ করিয়! থাকেন; এরূপ ভক্তের 
নিকট ভিন্ন তাহা তিনি অন্ত্ৰ প্রকাশ করেন না। তদনস্তর পুর্ব পূর্বব- 
বারের ভাবের হ্যায় তৎকালে প্রকাশিত আনন্দ*মূচ্ছর্ণার অত্যন্ত 
গাঢ়তা জন্মিলে অহ্থা কোনও প্রকারে প্রবোধ দান করিতে অসমর্থ 
হইয়। ভগবান্‌ ষষ্ঠ মাধুধ্য-স্বরূপ নিজের উদায? বিস্তার করেন। 
সৌন্দয)াদি সবর্বগুণকে ভক্তের নয়নাদি সবেব“স্ররিয়ে বল পূর্বক 
যুগপৎ বিতরণ করার নামই এ উদ্াা। তৎকালে ভগবদিঙ্গিতজ্ঞ 
হইয়াই যেন প্রেম অত্যন্ত বদ্ধিত হইয়! তাহার অনুরূপ তৃষ্ণা 
দিকে অত্যন্ত বন্ধিত করিয়া নিজেই চন্দ্র প্রাপ্ত হইয়া সেই.তক্তে 
যুগপদ্‌ শত শত আনন্দ-সমুজের তরঙ্গের লীলার দ্বারা আলোড়িত 

ও জর্জরিত করিয়া তাহার অন্তঃকরণকে পুনর্গঠনের দ্বারা নিজেই 
ভাংার মনের অধিদেবতা হইয়া স্বীয় শক্তিকে এরূপভাবে 
বিস্তারিত করেন যে, যাহাঁতে ভক্তের অস্তঃকরণে নির্বিবাদে এ 


সকল গুণের যুগপৎ আঅস্বংদন ঘটিয়া থাকে । একথা বলা উচিৎ 
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নহে যে, ভক্তের মন অনেকাগ্র বা যুগপদ্‌ বহুবিযয়ের মম্পূর্ণ- 
ভাবে আব্বাদন করিতে অসমর্থ-এ সমস্ত আস্বাদনের পরিপূর্ণ 
আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না; কারণ, উনভগবানের 
আলৌকিক অচিন্ত্যশক্তির বলে তিনি অস্ুতপুরর্ব চমংকারিস 
বিস্তার করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের এককালেই নয়নীভাব, এরবণী- 
ভাবাদি বিশেষভাবে সম্পাদন করিয়াই এ প্রকার আস্বাদনের 
অতি সান্দ্রত্ব বা অত্যন্ত পরিপূর্ণানন্দময়ত্ব ঘটাইয় থাকেন। এই 
অলৌকিক বিষয়ে লৌকিক অনুভববেদ্ তর্কের কোনও অবকাশ 
নাই; কারণ, অলৌকিক বিষয়কে লৌকিক তর্বদ্বার৷ বুঝিবার 
বা বুঝাইবার চেষ্টা শান্্েই নিষিদ্ধ হইয়াছে । 

অনস্তর শ্রীভগবানের যতপ্রকার মাধুৰ্য্য বর্তমান, তাহার সকল 
গুলিই এককালে আস্বাদনের ইচ্ছা সত্বেও ভক্ত-চাঁতকের চঞ্চ,পুটে 
'জলবিন্দুসমূহের ন্যায় পরিমিত হইতেছে না দেখিয়! গ্রীভগবান্‌ 
“তবে আমি কেন এত সৌন্দর্য্যাদি ধারণ করিয়াছি” বলিয়া 
তখন যে তৎসমস্ত সৌন্দর্য্যাদি সমাক্‌ ভোগ করাইবার জন্য 
তাহার সপ্তম মাধু্য--কারুণ্য বিস্তার করিয়া] থাবেন। উহা 
শভগবানের সর্বশক্তি সমূহের অধ্যক্ষানুরূপ হওয়ায় আগমাদিতে 
বিমলা, উৎকধিণী ইত্যাদি অষ্ট দিগদলে বর্তমানা অষ্ট স্বরপ- 
শক্তি-মধাস্থিত কথিকায় মহারাজ চক্রবপ্তিণীর ন্যায় অবস্থিতা 
হইয়া শ্রীভগবানের ভক্ষের প্রতি অনুগ্রহ নামে উক্ত হইয়া 
শ্রীভগবানের নয়নীরবিন্দে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া কখনও 
বা দাঁসাদিতে কপাশক্তির বিলাস, বখনও বা মাতৃগণের বাংগল্য, 
কখনও বা কারুণ্য, প্রিয়াদিতে কখনও চিন্ত-িজ্রাবিধী আকর্ষণী" 
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শক্তি, কেথাও বা কখনও অন্য অনুরূপ কোনও নামে অভিহিত 
বপ্তর উদয় করাইয়া থাকেন । এ কৃপাশক্তি-কর্তুকই তাঁহার 
সবব্যাপিনী ইচ্ছাশক্তি সাধুগণে হুষ্ঠ,রূপে রাগপ্রাপ্তা হইয়। 
< পরমাত্মারামকেও মহাচমতকৃত্ি-ভূমিতে অধ্যারোহণ করাইয়া 
থাকেন অর্থ,ৎ আত্মারামগ্রণ এ শক্তির চমৎকারিতা অনুভব 
করিয়া মুগ্ধ হইয়া প্রীকষ্ভজনে রত হইয়া থাকেন | এই 
কপাশক্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য" 
নামক গুণ শ্রীভাগবতের প্রথম স্বন্ধে পুথিবীদেবী কর্তৃক কথিত 
তাহার স্বরূপভত সত্য-শেচাদ্রি মঙ্গলময় গুণ সকলকে - সম্রাটের 
ন্যায় শান করিয়া থাকেন৷. উক্ত সত্যশোঁচাদি গুণ আ্রীভগবা- 
নের ভক্তবাৎসল্য-গুণেরই আংশিক অভিবাক্তি এবং তাহার কৃপা- 
শক্তির অংশ ৷ মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরসতা,তীব্রকীমঃ লোলতা, 
মদ, মাৎসর্ধয, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাজ্জা, 
আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষম ও পরাপেক্ষী-এই অষ্টাদশ প্রকার 
দোষ রহিত শ্্ীনগবানে নিষিদ্ধ থাকিলেও এ কারুণ্য গুণের 
অনুরোধে রামকৃষ্ণাদি অবতারে কখনও কখনও বিদ্যমান 


বলিয়া ভক্তগণ : কর্তৃক অনুভুত হইলে তখন তাহারা 
মহাগুণত্‌ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তদনস্তর ভগবানের ভক্তবাৎসল্য 
গুণে ভক্তের হৃদয় দ্রবীভূত হইলে জনভগবান, ভক্তকে বলিয়া 

তুমি বহুজন্ম আমার জন্য দারাগার 


থাকেন-_ “হে ভক্তবধ্য ! 
ধনাদি পরিত্যাগ করিয়া আমারই পরিচধ্য! করিতে শীত, বাত, 


ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাথা, রোগাদি প্রহৃত রেশ সহা করিয়াছ । আমি 
এতাদশ তোমাকে কিছুমাত্র দিতে না প।রিয়ী তোমার নিকট 
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ধনী আছি। দারববভৌমতত, ব্ৰহ্মত, যোগসিদ্ধি প্রভৃতি কিছুই 
তোমার অনুরূপ নহে । স্ততরাং আমি অজিত হইয়াও তোমা- 
কর্তৃক জিত হইলাম, তে'মার সৌশল্যই আমার একমাত্র অবলম্বন’ 
তখন ভক্ত বলিতে থাকেন “হে প্রভে! ! হে ভগবন্‌ ! হে বরুণা- 
সিন্ধো ! আপনি আমাকে ঘোর সংসার-্প্রবাহে পতিত ও নাক্রা- 
বলী দ্বার! দ্রংষ্টর ও ক্লেশপ্রাপ্ত দেখিয়! করুণার উদয়ে আপনার 
নবনীতুল্য কে৷মল হৃদয় দ্রবীভূত হওয়ায় লোকাতীত শ্ৰীগুরুর রূপ 
ধারণপূর্ববক কামাদি অবিষ্ঠার ধ্বংসকারী স্ুদর্শন-স্বরূপ আপনার 
দর্শনের দ্বারা ত!হাদিগকে ছেদন করিয়া তাহাদিগের করাল 
রস্্রী হইতে আমাকে মুক্ত করিয়াছেন এবং নিজ চরণকমল- 
যুগলের দাসীরূপে নিধুক্ত করিবার ইচ্ছায় নিজ মন্ত্র-বর্ণাবলী আমীর 
কর্ণপথে প্রবেশ করাইয়া বারংবার নিজের গুণের ও নামের ও 
অবণ-বীর্তনাদির দ্বারা শোধন করিয়াছেন । আমাকে নিজ ভক্ত- 
, গণের সঙ্গদানের দ্বারা নিজের .সেবাপ্রণীলী বুঝাইলেও আমি 
ুর্ববদ্ধি অধমতম একদিনের জন্যও প্রভুর পরিচর্যা ন! করিয়া 
| দণ্ড হইলেও দগুপ্রদান না করিয়া আমাকে নিজ দর্শন-মাধুরী 
প্রান করাইলেন। পরস্ত “আমি নিজে খণী হইলাম” বলায় 
আমি বিড়দ্বিত হইয়াছি বলিয়া বুঝিলাম | আমার অসংখ্য 
অপরাধ, ক্ষমা প্রার্থনাও ধুষ্টতাঁ বলিয়া মনে হইতেছে ৷ 

ং টার অতিপ্রবল চিরন্তন অপরাধ সকল যাহ! ভোগ হইয়াছে 
ছ, তাহার ফলও ভোগ হউক ৷ 
করিলে স্রীভগবান, তাহার প্রতি 
ভক্তকে যথাসস্তব অভীষ্টানুরূপ 





জিলা ৮০ 


সী শীিস্প্মজী 





সাধকাদগের প্রেমোদয়ের ক্রম ২. ১৪৭ 


বিলাস বিলক্ষিত ত্রীবুন্দাবনাদি সহ দর্শনাদি জনিত মহা" 
মোহের তরঙ্গিণীতে নিমগ্ন করিয়া স্বয়ং সপরিকরে অস্তুহিত 
হন। তখন এ ভক্ত নানাপ্রকীর বিলাপ করিতে করিতে কখন 4 
যুচ্ছিত, উন্মত্ত, আনন্দিত, গান, অনুতাপ ও রোদনাদি 
অলৌকিক চেষ্টাপরায়ণ হইয়া নিজদেহও বিস্মৃত হইয়! 
আয়,ন্কাল অতিবাহিত করিয়া শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ সেবাদানে 
স্বভবনে লইবার আশ! নিশ্চিত জানিয়! কৃতকৃত্য হইয়া-থাকেন। 
এই গ্রন্থে যে প্রেম প্রাছর্ভাবের ক্রম বণিত হইল তাহ! সুষ্ঠ, 
ও সমীচীন। অনস্তর ইহারও পর উত্তরোত্তর স্বাছুবৈ শিক্ট্য- 
শালী স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অন্ুরাগও মহাঁভাব নামক 
ভক্তি-কল্পলতার উদ্ধপল্পবে জাত ফল আছে। এই সাধকদেহ 
তাহাঁদিগের আম্বীদ-সম্পদের -উষ্ণত1, শৈত্য ও সংমদ্দ সহ 
করিবার যোগ্য নহে। স্বতরাং এই দেহে তাহাদের প্রকাশ 
আসম্তব বলিয়া তাহাদের কথা এস্থলে বিবৃত হইল ন! পরক্ত 
এই গ্রন্থে রুচি, আসক্তি, ভাবও প্রেমের লক্ষণ নিদ্দেশি। 
তাহাদের সাক্ষাৎ অনুভব গোচরতার বথাই বমিত হইয়াছে! 
ইহার বহু প্রমাণ থাকিলেও তাহা এন্থলে উপন্যস্ত হয় নাই। 
| করিলে অনুভব পথের কর্কশতাই অনুভূত 
হইয়! থাকে! তথাপি যদি কেহ প্রমাণের অপেক্ষা করেন 
তাহাদের জন্য বলা হইতেছে, “তম্মিংস্তদা লব্ধরুচে* প্রভৃতি ভাঃ 
১৫1২৭ গ্লোকে রুচির; “ গুণেষু শক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসিমুক্তয়ে’ 
(ডাঃ এ২৪।১৫) এই শ্লোকে, আসক্তির, “প্রিয়শ্ববম্যঙ্গ মমাভৰ- 
দ্রতি” ভাঃ ১৫২৬ শ্লোকে রতিরঃ “প্রেমাতিভর-নিভিন্ন”” (ভাঃ 


প্রমাণের অপেক্ষ 


১৪৮ পর্ণ মনোরথ 


১৬১৮) শ্রোকে প্রেমের ; ‘তা যে পিরস্তি ইত্যাদি শ্লো 
রুচ্যনুভাবের ; “গায়ন্‌ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গ” ( ভা? ১১|২৷৪০ ) 
এই প্লোকে আসক্ত্যন্থভবের ; “যথা ভ্রামাত্যয়ে। বর্মন? 
এই শ্লোকে রত্যান্ুভাবের কথাঃ “এবংব্রতংঙ্ষপ্রিয়নামকীর্তা] 
হসতাথো” (ভাঃ ১১৷২৷৩৯ ) এই শ্লোকের “হসতাথো! রোদিতি 
রৌতি গায়তীতি” প্রভৃতির দ্বারা প্রেমের অন্ুুভীবের, “আহত 
ইব মে শীপ্রঃ দর্শনং যাতি বেতসা” এই শ্লোকে সেই সেই স্থানে 
স্ক:ত্তির, “পশ্যন্তিতে যে রুচিরাণ্যন্বসন্ত” ( ভাঃ১৩৷২৫৷৩৫ )। 
. এই গ্লোকে সাক্ষাদ্র্শনের ; “তৈতর্শনীয় বয়বৈরুদারবিলীস” 
হামেক্ষিত বামন্ুক্তৈ ( ভাঃ ৩৷২৫ ৩৬) শ্লোকে ল্ধদর্শন “ভক্তের 
অবস্থার ; স্বভাবেবাসো ষথ! পরিবৃতং” শ্লোকে চেষ্টার প্রমাণ 
আছে। উক্ত শ্লোকগুলি অনুসন্ধান করিয়া উহার প্রমণের 
বিচার কর! যাইতে পারে। 

ইহার মূল তত্ব এই যে, অহঙ্কারের দুইটী বৃত্তি আছে-_অহস্তা 
ও মমতা । জ্ঞানের দ্বারা উহার লয় হইলে জীবের মোক্ষ হয় 
এবং দেহগেহাঁদি বিষয়ে উহার স্থিতি ঘটিলে জীবের বন্ধন ঘটিয়া 
থাকে। “আমি প্রহুর নিজঞ্জন ও সেবক’’--“সপরিকর রূণ, 
_ গুণ ও মাধুৰ্য্যের মহাঘাগর প্রভু ভগবান,.আমার সেবা’ ঃ--এই 
- প্রকারে শ্রীভগবানের পারদ রূপ, বিগ্রহ প্রভৃতি ভগবদিগ্রহাঁদি 
৫ ভি যে প্রেম জন্মে, সেই প্রেমকেই বদ্ধ ও মোক্ষের অতীত, 

ড়ামণি ত তি করা হইয়া থাকে। তাহার ক্রম 











রি ৬ রান 
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গ্রহ ভগবান্ই মামার সেব্য হউন” এইরূপ যথাভিমত শ্রদ্ধ!- 
কণিক। জন্মিলে, উহার পারমাধিকত্বগন্ধপ্রযুক্ত এরূপ জীবের 
ভক্তিতে অধিকার জন্মে । এ প্রকার শ্রদ্ধার জন্মের কারণ, মূল, 
অনুকূল, প্রতিকূল, _বিচার, কৃত্য, জ্ঞান, যোগ্যত। অজ্জন, 
অনুশীলন, সাধনাদির ও প্রতিকূল বর্ভনের জন্য প্রত্যাহার চেষ্টা 
ও আলোচনা তথা পরানুশীলনসহ প্রত্যাহার সংযুক্ত চেষ্টার যে যে 
জ্ঞান, শান্ত্রালোচন। ও বিরোধবজ্জনের উপায়ের অনুশীলই আদে 
শব্দে প্রকাশিত হইয়াছে | ইহার অভাবে শ্রদ্ধা কণিক! 
আসিতেই পারেনা ব! তদ্বারাভক্তি উৎপাদনী শ্রদ্ধার উদয় হইতে 
পারেনা । আদৌ সুষ্ঠভাবে ও দৃঢ়তার পালিত হইলে তদনস্তর তং" 
সহ সাঁধুসঙ্গের সংঘটন ও গাঢ়তা জঙ্কিলে অনিষ্ঠিত ভজনব্রিয়ার 
আরম্ভ হয়! তখন অহন্তা ও মমতা পরমার্থ বস্তুতে একদেশ 
রূপিণী ও বাবহারিক বিষয়ে পূর্ণ! বৃত্তি জন্মে | ভজনক্রিয়ার 
নিষ্ঠা জন্মিলে উহার বৃত্তি পরমার্থ-বিষয়ে বহুলদেশব্যাপিনী ও 
ব্যবহারিক বিষয়ে প্রায়িকী হয়! রুচি উৎপন্ন হইলে এ বৃত্তি 
পরমার্থ-বিষয়ে আত্যন্তিকী ও ব্যবহারিক বিষয়ে একদেশ- 
ব্যাপিণী হয়। পরে আসক্তি উৎপন্ন হইলে এরৃত্তি পরমার্থে পূর্ণা 
ও বাবহারিকে গন্ধমাত্রাবশিষ্টা হইয়া থাকে | ভাবের উদয়ে 
এবৃত্তি পরমার্থে আত্তান্তিকীই থাকে, পরস্ত ব্যবহার বিষয়ে 
বাধিতানুবৃন্তি-স্ায়ে আভাসময়ী হইয়া থাকে | প্রেম জন্মিলে 
অহস্ত1 ও মমতাবৃত্তি পরমার্থ বিষয়ে পরমাত্যান্তিকী ও ব্যবহারিক 


বিষয়ে একেবারে সম্বন্ধ রহিত হইয়া থাকে । এই প্রকার ভজন 


ক্রিয়ার আরস্তে ভগবন্ধযাণি বাঁঠ স্বর"গন্ধযুক্ত ও ক্ষণিক হইয়! 
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থাকে। নিষ্ঠা হইলে সেই ধ্যানে বার্তীস্তবের আভাস মাত্র 
থাকে। রুচি জন্মিলে এ ধ্যান বার্থাস্তর রহিত হইয়া বহুকাল- 
ব্যাপী হইয়া থাকে । আসক্তি জন্মিলে সেই ধান অতিমান্র 
গাঢ় হইয়া থাকে । ভাবে ধ্যান মাত্রই ভগবৎ-স্মণ্তি হইয়া 
থাকে। প্রেমেও স্কৃপ্তির বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে এবং ভগবদর্শন 
হইয়। থাকে। 

উপসংহারে বক্তব্যঃ--জীবের একমাত্র পরমবান্ধব অহৈতুক 
কপাসম্পদ প্রদানার্থে স্বয়ং অবতার গ্রহণ ও নিজ পার্ধদগণকে 
জীবোদ্ধারার্থে প্রেরণ, সাধু ও শান্ত্ররপে সদ,দ্ধিদান ও শিক্ষা 
প্রদান এবং সববজীবের তস্তর্যটামী পরমাত্মারূপে নিত্য সখ্য" 
বিধান করিতে সর্ববপ্রকারে সুবন্দোবস্ত করিয়াও অহৈতুকী ও 
অপ্রতিহতা ভক্তি প্রদানের ব্যবস্থা সত্বেও হতভাগা জীবের বহি" 
সুখত অপনে!দন করিয়া উন্মুখ হইয়া! ভক্তিলাভের উপায় গ্রহণ 
করিতে পৰান্ুখ হওয়ার কারণও শাস্ত্রে ও সাধুর বাণীতে প্রকা- 
শিত করিয়াছেন । তন্মধ্যে(১) অত্যান্ত পাপী ও অপরাধী হতভাগা! 
জীবের হৃদয় যতদিন পাপ ও অপরাধে মলিন থাকে ততদিন 
ভক্তিশান্সে ও প্রকৃত শুদ্ধভক্তে কিছুতেই বিশ্বীস হয় না। যথা 
‘যাবৎ পাপস্ত্রমলিনংহৃদয়ং তাবদেবহি । নঃ শাস্ত্রে সতাবুদ্ধিন্তাং" 
 সদ্ধহদ্ধি সদগুরৌ তথা 1” (ক্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ )। (২) বৈষ্ণবাপ" 
টং রাধীর প্রতি ভ্রীভগবানের কৃপালাভের বিপুল বাধা হয় যথা 
স্বন্দ-পুরাণে-- “পুভিতো ভগবানু বিষ্ণর্জস্মাস্তরশতৈরপি প্রশীদতি 
: বিশ্ব সম বৈষ্ণবে চাবমাঁশিতে 1৮ অর্থাৎ__শত শত জন্মে 


পুডিত হইলেও তি শ্রীবৈষণব ঠাকুর যদি 








০১ 





স্বল্প চা... 
‘ 
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অবমাণিত হন, তাহা হইলে হিশ্বান্তৰ্য্যামী শ্ৰীহরি কখনও প্রসন্ন 
হন ন!” । এ স্বন্দ-পুরাণে অন্যত্র-“যে ব্যক্তি দূর হইতে ভগবন্ধক্ত 
ব' বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া তাহার নিকট অভিগমন করে না, 
ভগখান, গ্রীহরি তাহার যুগব্যাপিনী পূজাও গ্রহণ করেন নাঁ। 
যে ব্যক্তি ভগব্দ্তক্ত বা বৈষ্বকে নমস্কার দ্বারা পুজা করে না, 
ভগবান, শ্রীহরি সেই কুদেহধারীর পাপ কখনও ক্ষমা করেন না" 
ইত্যাদি বহু শাস্ত্র প্রমাণ আছে | ভগবস্থজন-বিষয়ে যথার্থ 
মাহাত্ম্য বর্তমান থাকা সত্বেও যে যে স্থলে ভগবস্তুজন ফল-প্রাপ্তি 
দেখা না! যায় বা বৈফল্য শুনা যায় সেই স্থলে শ্রীনামের ফল- 
মাহাসত্ম্যে অর্থবাঁদ-কল্পনা এবং বৈষ্ণবের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রভৃতি দুরন্ত 
অপরাধ সমূহকে প্রতিবন্ধকরূপে জানিতে হইবে | এবং পদ্মপুঃ-- 
‘নামৈক’ একমাত্র শ্ৰীকৃষ্ণনাম শ্রদ্ধ ব অশুদ্ধ বর্ণই হউক ব্যবধান 
রহিত হইয়া যাহার বাকে), স্মরণপথে বা কর্ণপথে উপস্থিত হন 
তাহাকে তিনি নিশ্চয়ই ত্রাণ করেন, কিন্তু যদি এ শ্রীনাম_“তচ্চে- 
দেহদ্রবিণজন্তালোভপাষ মধ্যে নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং 
শীত্রমেবাত্র বিপ্র ৮” অর্থাৎ এশ্্রীনামক্গর দেহ, দ্রবিণ, জনতা, 
লোভ এবং পাঁষণ্ডিতার মধ্য ব্যবহিত হইলে অর্থাৎ দেহাদি 
লোভের উদ্দেশে যে মমস্ত পাহণ্ডিগণ গুর্বাবজ্ঞাদি অপরাধযুক্ত 
তাহাদের মধ্যে যদিও প্রানামোচ্চ;রণ-চেষ্টার অভিনয় দৃষ্ট হয়, 
তাহাদের পক্ষে ফললাভ সদর পরাহত 1” এবং শাস্ত্র 
নিক কোন কোন লোকের অপরাধ দোষে 


শরণ করিয়াও আধুং 
দূক্তের প্রতি অন্তর অনাদর সত্তেও 


প্রীভগবান শ্রীগুরুদেব ও ভগব = 
ব.হিরে তাঁহাদের প্রতি যে পৃজনাদি-প্রবন্ত তাহা সমস্তই কুটিলত। 
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মাত্র। অতএব মূর্খ হইলেও অকুটিল (সরল চি) ব্যক্তিগণের 
ভক্ত্য,ভ্যাভামাদি দ্বারাও কতার্থত্ব কথিত হইয়াছে, কিন্তু 
কুটিল (কপট) ব্যক্তিগণের আদৌ ভক্তির অন্ুবর্তনই হয় ন|। 
অর্ধাচীন অভক্ত সম্প্রদায় যেমন একদিকে হরিকথা, 
প্রচারের। মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে না গারিয় অন্যায়, অবৈধ, 
অনধিকারী সমালোচক হইয়া গড়ে, তেমনই আবার অনর্থযুকত 
সাধক জীব মহামুক্ত আচাধ্যের অনুকরণ করিতে গিয়! প্রচারের 
বা প্রতিষ্ঠানের আন্ুকুল্যের ছলনায় ব্যক্তিগত সাধক-জীবনকে 
বিপদগ্রস্ত ও পাঁতিত করিয়া ফেলিবার যোগ্যতা সংরক্ষণ করে। 
তজ্জন্য যদি বৈধীভক্তির শাপনগুলিকে উল্লজ্বণ করেন, তাহা 
হইলে প্রচার-সেবার ছলনায় কেবল যে ব্যক্তিগত সাধকজীবন 
পতিত হইবার সম্ভীবন। আছে, তাহ) নহে, ব্যঙ্টির পাপ ও অগ- 
রাধ গোষ্ঠীর মধ্যেও ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত ও সংক্রামিত হইয়! 
গোষ্ঠীকে ধ্বংসের দিকে প্রধাবিত করিয়া থাকে । বস্তুতঃ বৈষঃবধন্ম/ 
সম্পূর্ণ ব্যক্তিনিষ্ঠ-ধৰ্্ম ৷ ব্যক্তিগত সাধকজীবন সর্ফতৌভাবে আদর্শ 
না হইলে--. সর্ববতোভাবে শ্রীগুরু-বৈষ্ব ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে 
আনুগত্যপূর্ণ ও অনুমোদিত না হইলে এরূপ জীবনের দ্বার! 
প্রতিষ্ঠীনেরত” কোন মঙ্গল হয়ই না, বরং কলঙ্ক-প্রচারেরই 
সাহায্য করে। ব্যক্তিগত সাধকশ্জীবনে বিন্দুমাত্র উদাসীন 
হইলে চলিবে ন! ৷ সাধক সর্বক্ষণ বিশেষভাবে নিজের অধিকার 
নিষ্ঠার বিচার করিয়া অধিকার উন্নত করিবার চেষ্টা সর্ববতোভাবে 
করিলে মহান অনর্থ স্প্তি করিয়া নিজের ও প্রতিষ্ঠানের মহা" 
্বনাশ সাধন করিবে। ব্যক্তিগত সাধক তে বিন 








. ও মহাপাপী, তাহারা জগতের, 
' সাধন না করিয়া সকলের মঙ্গলম 


. শ্রবণ ও 





সাধকাঁদগ্র গ্রেমোদয়ের কম ১৫৩ 


উদাসীন হইলে চলিবে না। সাধক সব্বাগ্ে শ্রীগুরুপাদপন্ধের 
আনুগত্যে নিজের মঙ্গল করিবেন_-নিজ চরিত্রকে আঁদর্শ-স্থানীয় ও 
শাক্ত্রাপ্ুমোদিত করিবেন । নিজে শান্্রবাক্য শ্রবণ করিবেন । যাহার 
নিজের শ্রবণ হয় নাই, তিনি কখনও অশ্থকে শ্রবণ করাইতে বা 
উপদেশ দিতে যাইবেন না, সেই উপদেশও কার্যকরী হয় না। 
তাঁহার! কৃত্রিম প্রচারক সাজিলে জগতে কৃত্রিমতা ও কপটতারই 
প্রচার হইয়! থাকে৷ তাহা মৌখিক বাগ,বৈখরী-মাত্র । এ প্রকার 
ব্যষ্টি বা গোষ্ঠিগত শিক্ষার চেষ্টা কেবল আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনার 
তাণ্ডব। এ প্রকার প্রচারক গ্রাম্য আবহাওয়ায় স্খান্ুভব 
করিতে করিতে তিনি এরূপ দলেরই একজন দলভুক্ত বা দলপতি 
হইয়া পতিত হওয়াই অবশ্যম্ভাবী | প্রচার বা প্রতিষ্ঠানের 
আনুকূল্য করিবার ছলনায় ব্যক্তিগত সাধক জীবনের প্রতি 
উদাপীন্ত প্রদর্শন করিয়া যথাযোগ্য বিষয়-ভোগ নামে সাধক 
জীবনের মঙ্গল-চেষ্টায় গৌজা মিল দিয়া ভাবের ঘরে চুরি করিলে, 
সকলেরই মহা সর্ধবনাশ সাধন হইবে। 
্রীপ্রীলপ্রতূপাদ (গেঁঃ ১২৬/৮১৮২)। অতএব ধাহাদের এখনও 
ভক্তিশিক্ষাগারে প্রবেশই হয় নাই, কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠাদির 


লাভের লোভে সাধারণ পতিত বদ্ধ পৃশ-অপেক্ষাও ছুনীতিপরায়ণ 
নিজের ও প্রতিষ্ঠানের সর্বনাশ 


য় কার্ধ্যের জন্য নিজের অধিকার 
সহকারে কপটতা! ত্যাগ করিয়া! শাস্মসিদ্ধাস্ত 


আপনার ও তথা 


বিচার করিয়া দৈন্ত 
সাধুসক্ষে মঙ্গল লাভ করিতে প্রার্থনা ! 

॥ ইতি গ্রন্থ সমাগত _& 
ইবি 
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জম সংগোধন 
অশুদ্ধ 


অভাস্তু 


De রন এ 
হহাহ 


মাহাত্ম্য 


কম্মের 
দেবাদি 
শীন্রমেকত্র 
ষ্চুত্তি 
কতাই 
অপ্রারদ্ধ 
প্রয়োজনক 
যুক্তিদত 
দুরিতাঁদিরও 
পিরস্তি 
বেতয়া 
হামেক্ষিত 
বাঁসমুক্তে 
য্থ। 
ভগবদ্ধা।নি 
অন্তর 
করিলে 
সী 


শুদ্ধ 


সত্যম 


(কেরিতে ২বার হইয়াছে একটি লুপ্ত হইবে) 


ইহাই 
মাহতে 
অঞদ্ধাবান 
ধৰ্ম্মে 
বেদাদি 
শীত্রমেবাত্র 
স্কৃপ্তি 
তাই 

অপ্রারন্ধ - . 
প্রেয়োজনক 
যুক্তিসঙ্গত 


ছঃখদারিদ্রাদিরও 


পিবস্তি 
চেতসা 
হাসেক্ষিত 
বামস্থক্জৈঃ 
যথা 
ভগবদ্ধ্যান 
অন্তরে 

না করিলে 











